প্রথম প্রকাশ 
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৪ 


প্রচ্ছদ £ প্রবীর সেন 


১৪, রমানাধ মজুমদার স্ত্রী, কলিকাতা-৭০*০১৯ ৷ মীর] দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও 
হারাধন ঘোষ কর্তৃক বীপাপাণি প্রেস ২, ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলিকাতা-৭০** ৬ 
হইতে মুভ্রিত। 


নিবেদন 


আমার প্রথম যাত্রার নাটক 'একিন রাত্রে আসরস্থ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে 
আলোড়ন এনেছিল । পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ষাত্রা উত্সবে এই নাটক প্রথম স্থান 
অধিকার করায় নাটকের মর্ধাদ1া আরো! বেডে যায়। তারপর টেলিভিশন, 
ডকুমেট্টি, ছবি ইত্যাদিতে অনায়াসে স্থান লাভ করে । 

'একদিন রাত্রে'র মুল উৎস প্রবোধবন্ধু অধিকারী ৷ প্রবোধদা বহুদিন আগে 
থেকেই বলে আসছিলেন--যাত্রায় মিউজিক্যাল রোমান্টিক কমেডি নেই। তুমি 
লেখ, নিশ্চয়ই ছিট করবে । আরব্য উপন্যাস থেকে কাহিনী নির্বাচন (কিং ফরু 
এ ডে) তিনিই করে দিয়েছিলেন । তার কথা মত লিখে ফেললাম । নাটকের 
নামকরণ তিনিই করে দিলেন । তারপর প্রবোধদাই আমাকে হাত ধরে নিয়ে 
গেলেন--নত্ান্বর অপেরায়। 

সত্যদ্বর অপেরার মালিক শৈলেন মোহান্ত নতুনের পৃজারী এবং পাকা জহুরী । 
নাটক শুনেই বলে ফেললেন-_সম্ভাবনা আছে; এই নাটক দিয়ে ভাল ব্যবস! হবে। 

সেইদিন থেকেই শুর হলো-যাত্রায় আমার জয়যাত্রা । গীতিকার সমরেন্দ্র 
ঘোষ নাটক রচনার সময় থেকে আসরস্থ করা পর্যন্ত আমার সঙ্গে থেকে সর্ব বিষয়ে 
উপদেশ দিয়ে আমায় লক্ষ্য স্থলে পৌছে দিয়েছেন। নাটকের সাফলো তার 
অব্ানও কম নেই। 

নতুন কিছু করতে গেলে অনেক বাধা আসে । প্রযোজনার ক্ষেত্রে আমারও 
এসেছিল । কিন্ত শিল্পীদের সহযোগীতায় সমস্ত বাধা শেষ পরধন্ত অপসারিত 
হয়েছিল। শিল্পীদের কথা আমি কোনে! দিন. ভূপব না। বিশেষ করে ছন্দ 
চ্যাটাজী ও নবকুমাবের কথা । সত্যি কথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই-_যাত্রায় 
নতুন হলেও, সবার অলক্ষ্যে আমার লাগাম ধরা ছিল ছন্দার হাতে । ও আমাকে 
চালাতে ন। পারলে হয়তো মাঝপথেই বরণে ভঙ্গ হয়ে যেত। ছন্দার কাছে আমি 
কতজ্ঞ। 

প্রযোজন। সম্বন্ধে বলে রাখি--এই নাটক অপের! ঢংয়ে লেখ হুলেও, প্রযোজনে 
গান নাচের অংশ বাদ দিয়ে আভিনয় করলেও নাটক জমিয়ে রাখা যাবে । 


শৈলেশ গুহনিয়োগী 


সত্যন্বর অপের! প্রযোজিত 


পঃ বঃ সরকারের যাত্রা! উৎসবে জর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজন। ও 
নিদেশিনায় ২টি প্রথম পুরস্কার প্রাপণ্ড 


একদিন রাত্রে 


রচনা ও নির্দেশনা-_-শৈলেশ গুহনিয়োগী 
গীতিকার : সমরেন্দ ঘোষ 


হ্থর £ রঘুনাথ দাস 
কেশ সজ্জা: ফরহাদ হোসেন 


প্রথম রজনী ২ দীনমুচির ঠাকুরবাঁড়ী। রূঙ্গন। থিয়েটারের 
উল্টোদিকে 


হারুন-অল্-রদিদ--অসিত বন্ধু, পরে অনিত চৌধুরী 
আবু হোসেন-__নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
উজীর--যশোদ] চক্রবর্তী, পরে উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় 
মশরু-_মাখন সমাদ্দার 

কোটাল--রঞুন কুমার, পরে সুদীপ্ত চ্যাটার্জা । 
সেপাই-_শ্রুধর মুখাজী। 

রহমান--শ্যামস্থন্দর গোশ্বামী । 

এনায়েত অমিত রায় । 

মকবুল--অনিল ভাছুড়ী। 

মেছের--তাপস কুমার । 


মিজ্জঞাস্ত্বপন বন্দ্যোপাধায়। 
'জালিম-_ 


ম্দ্ 
হেকিমস- 


হাসান__ভীম প্রামানিক । 

দেহরক্ষী-_এ ও নন্দ চক্রবর্তী, পরে গৌরাঙ্গ চ্যাটা্া 
প্রহরী-- এ 

জনৈক ব্যক্তি_-বশোদ! চক্রবর্তী, পরে মিলন আচার্ধ্য। 
নর্ভকগণ-- এ ভীম প্রামানিক। 

জুবেদা- শ্রাবন্তী চ্যাটাজা। 

রোশেনা- _ছন্দা চ্যাটার্জ। 

শাকিল1--মীনাক্ষী দে। 

জহুজা--রেখ। ভট্টাচার্য । 

জিপসী নর্তকী-_নুমিতা চক্রবর্তা ও বালক দত্ত। 


॥ চরিত্র লিপি ॥ 


পুরুষ 

আবু হোসেন £ই বোগর্দাদ শহরের এক যুবক । 
হাঁকন-অল্-রশিদ £ বোগদাদের খলিফা 
উজির £ প্রধান রাজকর্মচারী 

মশর : হারুন-অল-বূদিদের পার্বচর 
কোটাল: » * * নগররৃক্ষক 
সেপাই ; ৮51৮ রঃ 
রহমান 5 ৮ রঃ বান্দ। 
এনায়েখ 2 % ৪ ৮ আবু হোসেনের বন্ধু 
মকবুল ঃ » *» ৮» * কুসীদজীবি। 
মেহের £ বোগদাদ বাজারের ফল বিক্রেতা 
মির্জা £ গ » সরাব বিক্রেতা 
জালিম; দাস ব্যবসায়ী 

হেকিম £ চিকিৎসক 

হাসান; বোরখা পরিহিত ব্যক্তি 

দেহরক্ষী : হারুন-অল-রশিদের দেহরুক্ষক 
প্রহরী ১ 5» ৯» » প্রাসাদের পাহারাদার 
জনৈক ব্যক্তি: ফেরিওয়ালা 

নর্তবকগণ £ বোগদাদ বাজারের নর্তক 

্্ী 

জুবেদা £ হারুন-অল-রসিদের বেগম 
রোসেনা1; ৮ * » পালিত কন্যা 
শাকিলা; » * * ,বীদী 

জাহছজা: আবু হোসেনের মা। 

নর্তকী £ বোগদাদ বাজারের জিপসী নর্তকী 


এজ চিকন আ্লান্ত্জ 
প্রথম ছু) 
॥ বোগদাদ বাজার ॥ 


[ বোগদ্াদ শহবের একটি জমজমাট বাজার! টাইটেল মিউজিক শেষ 
হবাতু সঙ্গে-সঙ্গে আজানের হরে দূর থেকে ভেসে আসবে আলা 
এমহেরবান । আজান শেষ হবার পর বেজে উঠবে বিশেষ ছন্দপূর্ণ 
সঙ্গীত । সেই ছন্দের তালে-ভালে নাচতে নাচতে রঙবেরঙডের পোষাক 
পরে প্রবেশ করবে ফল বিক্রেতা, মেহের, সব্রাবগুয়াল মীর্জা এবং 
জনৈক ব্যক্তি, ফেরিংওয়াল। । ফলবিক্রেতাবর গলায় কৌলানে। থাকবে 
প্লাসসহ স্রাবেহ হাড়ি এবং ফেব্রিওয়ালার ফেবিকাঠিতে ঝোলানো! 
থাকবে নানারডের জিনিস । 

সঙ্গীতসহ এদের নাচ থামবে । এবা স্থির তয়ে বিভিন্ন ভঙ্গিতে দাড়াবে 
বা বসবে। ভিন্ন সঙ্গীত বেজে উঠবে । ভার তালে-তালে প্রবেশ 
করবে কোটাল ও পেপাই । এর। ছন্দে-ছন্দে বাজারে একবার ঘুরে 
প্রস্থান করবে আবার বেজে উঠবে পুর্ব সঙ্গীত । আগের সেই ছন্দেই 
লাচেবু তালে-তালে কেপেকেপে চলাফের। করতে থাকবে মেহের, 
মীর্জাও জনৈক ব্যক্তি । এরা থামবে এক সমস্ত । 

ভিন্ন সঙ্গীত বাজবে । প্রবেশ করবে জিপদী নঙকী € নত্ক্ছয়, 
ব্শ্তই নাচতে-নাচতে। কিছুক্ষণ চলবে এই নাচ । সঙ্গীতসহ নাচ 
থামবে । ভিন্ন ছন্দের বাজন! চলতে থাকবে । ফেব্বুওয়ালা বেদীতে 
উঠে সেই তালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুরেলা কে ৰলতে থাকবে নীচের 


ছড়। । উপস্থিত অন্যান্তরা কেউ-কেউ বিভিন্ন কথা ও অঙ্গভঙ্গী সহকারে 
রঙ্বনাট্য--১ 


বুঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


ওই ছড়া উপভোগ করবে। প্রয়োজনে পৃর্বোক্ত কমপোজিশন বাদ 
দিয়ে ছড়া বলা থেকেই নাটক শুরু কর! যেতে পাবে ।] 


জনৈক ব্যক্তি ॥ 


বাহবা বাহবা বাহবা _ক্যাইসা মজাদার 
হাথে! বোগদাদের বাজার ॥ 

ছনিয়ায় নেইকে। জুড়ি তার 
আহা, বোগর্ধাদের বাজার-__ 

আকে যিঞ1, দেখো একবার 

একবার ঘেখলে, দেখবে বারবার 

হরেক রকম মালের কারবার 
বঙ-বেবঙের আছে বাহার । 

পাচ মেশালী, গুনতি করলে 

হবে সেহাজার॥ 

আহ! বোগদাদেব বাজার-- 

বাহবা বাহবা বাহবা--ক্যাইস। ষজাদার 
হাখো, বোগদাদের বাজার ॥ 

ছুনিস্বায় নেইকে। জুড়ি তার 

আহ। বোগধাদের বাজার-- 


[ জনৈক ব্যক্তি নেমে দাড়ায় । তাল চলতে থাকবে । তালের সঙ্গে 
আনব দেশের সঙ্গীতের সুর বেজে উঠবে । একজন নর্তকী ট্যাঙ্থোলিন 
হাতে বেদীর ওপর দাড়িয়ে জরিপমী নাচ নাচতে থাকবে । অন্ন সময় 
নেচেই দে নীচে নামবে । এ্যাবাবিষ়ন সুব বন্ধ হবে । তাল চলতে 
থাকবে । "পূর্বের ব্যক্তি বেদীতে দাড়িয়ে আবার ৰলবে-_ ] 


জনৈক বাকি ॥ 


কেউবা বেচে কেউবা! কেনে 
কেউবা নাচে আপন মনে । 
কারে। জেবে ভতি টাকা 


এক দিন রাত্রে 


১১ 


কারে জেব শুধুই ফাকা । 

কুচ পরোয়া নেই ষে তাতে 

দিলথানা তে। আছে সাথে । 

চক্মকি সব দেখে দেখে 

দ্বিলট! ভরবে চলবে হেকে ॥ 

বাছব! বাহবা বাহবা -ক্যাইস| মজাদার 
দ্যাখো, বোগদাদের বাজার । 

ছুনিয়ায় নেইকো জুড়ি তাব-_ 

আহা, বোগপধাদের বাজার-- 


[ জনৈক ব্যক্তি পূর্বের মতন নেমে দাড়া । আরব-স্থুর বেজে ওঠে । 
নতকী বেদীতে উঠে আবার কিছুক্ষণ জিপমী নাচ নেচে নেমে পড়ে। 


সরাব বিক্রেতা মীর্জ বেদীর ওপর দাড়িয়ে পূর্বের ব্যক্তির মত তালে 
তালে বলতে থাকে-_] 


মীর্জা ॥ 


জনৈক ব্যক্তি ॥ 


মীর্জা মহম্মর্দ আমার নাম 


সবাব বেচা শুধুই কাম 

এক পাত্র থেলে পরে 

রুভীন নেশা চোখে ধরে। 

ছু-পাত্র কেউব। খেলে চলবে সে ষে হেলে ছুলে। 
তিন পাক ঢুকলে পেটে 

উন্টা ব্রাস্ত। চলবে হেঁটে । 

চার পাত্রে কিস্তিমাত, 

মিঞা সাহেব কুপোকাত ॥ 


বাহবা! বাহবা বাহবা _ক্যাইসা মজাদার 


স্ঘাখো, বোগদাদের বাজার। 
দুনিয়ায়, নেইকো৷ জুড়ি তার 
আছা, বোগদাদের বাজার-- 
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[ মীর্জা নেমে যায়। নর্তকী পূর্বের মতন একইভাবে জিপসী নেচে- 
নেচে নেমে পড়ে । ফল বিক্রেত! মেহের বেদীতে উঠে ছন্দে-ছন্দে 
বলে-- ] 
মেহের ॥ মিঠা মিঠা আছে ফল 
দেখে নাওগো। মিঞা সকল । 
সম্তা আছে ফলের কীমত, 
খেলে পরে বাড়বে হিম্মত । 
লাল গোলাপী আপেল আছে, 
দেখলে বিৰি ভাকবে কাছে। 
তেজ দেখালে লড়কী কোনো 
ঘাবড়িওন। তাতে যেনো । 
আখরোট, পেস্তা, বাদাম কিনে 
রাখবে তোমার সাথ 
আর বলবে একটু বাত-_ 
বাস্‌, মিঠা-মিঠা ফল খাওয়ালে 
করবে বাজীমাত,, 
লড়কী চলবে তোমার সাথ.। 
জনৈক ব্যক্তি ॥ বাহবা বাহবা বাহবা-ক্যাইসা1 মজাদার 
হাথো, বোগদাধের বাজার, 
দুনিগ্বায়, নেইকো জুড়ি তার 
আহা, বোগধাদের বাজার 
[ নাচতে-নাচতে মেহের ও মীর্জ। বারে সকলের প্রস্থান । প্রবেশ করে 
মকবুল ] 
মকবুল ॥ [মেহেরকে ] এযাই, এযাই ব্যাট! মেহের আলি, খুবতো। ব্যাটা ফল বেচে 
রোজগার করছিস-_নদের টাক! কত হয়েছে হিনাৰ আছে? 
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মেহের ॥জ্ি। মকবুল সাহেব ! আমার সব হিসাব আছে। তোমার টাঁকা 
আমার কাছে খালি জম! হচ্ছে । জম] হতে-হতে হতে-হুতে-_হেঃ হেঃ 

মকবুল ॥ হতে-হুতে কি হবেরে ? | 

মেহের ॥ একধিন এত টাক] হয়ে যাবে যে তৃমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে ন|। 
তখন গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 

মকবুল ॥ [খুশী হয়ে ] গাধার পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যেতে হবে? এ্যা! বলিস 
কিরে। কিন্তু অতদিন তো আমি চুপচাপ থাকতে পারব না। টাকা ন! 


পেলে আমার বাতে ঘুম হয়না । কিরে কথা বলছিস নাঁষে? 
ষেছের ॥ ভাবছি। 


অকবুল ॥ কি ভাবছিস? 

মেহের ॥ ভাবছি যে তখন তৃমি এত বড়লোক হবে ষে বাদশাও তোমাকে দেখে 
হিংসে করবে।, 

মকবুল ॥ হেঃ-হেঃ তুই তো বড় সুখের কথা শোনালি রে। গ্যাথ,তখন তোর 
কাছ থেকে এক পয়সাও সদ চাইব না। 

মেহের ॥ তাহলে এ কথাই রইলো, এখন ষাও। 

মকবুল ॥ যাব কিরে এমাসের হুদ দিবি না? 


মেহের ॥ যা বাবা, এতক্ষণ ষে কথাগুলে৷ বললাম্ন তাকি পানিতেই ভেসে গেল? 

মকবুল॥ তুইও বাত কি বাত বললি আমিও বাত কি বাত শুনলাম, তাতে তো 
আব আসল বাত ভূলব না। টাকা কবে দ্দিৰি তাই কল। 

মেহের ॥ তৃষি বড় বেসমঝন্ধার আদমি। রোজার পরই দিয়ে দেব । যাও 
তো, এখন একটু কারবার করি। 

মকবুল ॥ কারবার করবি, তা কর। কিন্তু মনে থাকে যেন,-রোজার পর, 


[ একটু এগিয়ে আবার ফিরে এমে ] আজ যখন টাকা দিলি না তখন গোটা 
ছুই ফলই নিষে যাই। 
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[ ফল তুলে নিয়ে সরাবওয়ালার কাছে যায়। মেহেরেন রন ন্‌ 

মকবুল ॥ এ্যাই সরাবওয়ালা, তুই তো ভারী বজ্জাত। 

মীর্জা ॥ কেন কেন মকবুল সাহেব । বজ্জাতি কি করলাম? 

মকবুল ॥ বজ্জাতি কি করলি? ব্যাট দু-ছুঝর সদ দিতে দেরী করলি ? 

মীর্জী॥ তা এতে ভাবনার কি আছে? দেব। 

মকবুল ॥ কবে দিবি? 

মীর্জা॥ কাল। কাল দেব। 

মকবুল ॥ তুই রোজ “কাল-কাল" বলে ফাকি মারছিস। 'আজ আব পারছিস 
না। নিকালো চার আশরফি। [জামা ধরে টানাটানি করে ] 

মীর্জা ॥ কুরতা ছাড়ুন, কুরতা৷ ছাড়ুন__দিচ্ছি। [ সওদাগরবেশী হারুন-অল- 
রসিদ ও তার পার্থচর মশরুব প্রবেশ ] 

মশরু ॥ মত দেও, মত দেও (ত্র করে) সথদেবু টাকা মৎ দেও । 

মকবুল ॥ তুই ব্যাটা কেরে যে নুদের টাক নিতে নিষেধ করছিস? 

মশরু ॥ ইনি হচ্ছেন সওদাগর আর আমি হচ্ছি এনাব ল্যাং? 

মকবুল ॥ ল্যাং? 

মশরু ॥ জী হা-ল্যাং। এন্র মানে উনি যা বলতে চান আমি আগেই ওনার হয়ে 
তা বলে দিই। আবার উনিযা বলে ফেলেন আমি সেই কথা বারবার 
প্রতিধ্বনি করি। সেই জন্যই লোকে আমাকে ল্যাং বলে। ঠিক বলিনি 
সাহেব? 

হারুন ॥ বিলকুল ঠিক। ল্যাং মিঞা, আমি এখানে সব অদ্দুত জিনিষ দেখতে 
পাচ্ছি। আদমি খোদাব্ ফকিত্ীর ভেক ধরে সুদে আশরফি খাটায়। 

মকবুল ॥ আমার বদনাম করছিস? তুই ব্যাটা! কাফের । জাহান্নামে যাবি। 

মশরু ॥ হুচ্ছুর এর! আদমিও চেনেনা। আপনাকে কাফের বলল? "তাই 
হুজুর এই জায়গাকে হারুন-অল-রসিদের রাজত্ব না বলে চিড়িয়াখানা বলতে 
ইচ্ছে করছে। 
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হারুন ॥ ঠিক বলেছ, তোমার বুদ্ধি আছে । 

মশরু ॥ আজ্ঞে হুজুর সেইজন্তেই তো আমাকে মোটা তলব দিয়ে আপনার 
দরবারে রেখেছেন । 

হারুন ॥ এক নির্বোধ তুমি । সওদাগরের কখনও দরবার থাকে? 

মশরু ॥ [জিব কেটে ] থুড়ী! ভূল হয়ে গেছে জাহাপন] । 

হারুন ॥ চোপড়াও উদ্ধুক! আবার আমাকে জাহাপনা বলছ ? 

মশরু ॥ আরে ছি, ছি, সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে । ্‌ 

হারুন ॥ ঠিকমত বাতচিত না করলে তোমাকেও এই চিড়িয়াখানায় রেখে দিয়ে 
যাব। জানোয়াররা তোমাকে খাবলে খাবলে খাবে । 


মশরু ॥ হুজুত্র এ কামটি কএ্বেশ ন!। আমি আদমি হয়ে এই জানোয়ারের 
সঙ্গে থাকতে পারব ন1। 


হারুন ॥ চলে এসো আমার সঙ্গে কম্বক, হরবকত শুধু বকৃবক্‌। 

মশরু ॥ চলুন হুজুর । [ উভয়ের প্রস্থান ] 

মকবুল ॥ কিরে ব্যাটা পাজী, তুই ষে সওদাগরের কথায় বেহু স হয়ে গেলি । 
আশরফি দিতে গিয়ে আবার ট যাকে রাখলি কেন? 

মীর্জা ॥। তাহলে ছাড়বেন না? 

মকবুল ॥ ছাড়ব কি রে পাজী নচ্ছার। 

মীর্জা ॥ এই নিন ছুই আশরফি [ আশরফি দেয় ] 

মুকবুল ॥ বাকী ছুই আশরফি? 

মীর্জা ॥ কাল জরুর সব দিয়ে দেব। কথার নডচড় হবে না। 

[ মীজার প্রস্থান ] 

মকবুল ॥ ঠিক হয়েছে, এমনি করে ব্যাটাদের কাছ থেকে স্থদের টক] আদায় 
করতে হবে। যাক এখন মসজিদে গিয়ে অনজানটা সেরে এসে আবার 
তাগাধধাযর় বেরুতে হবে। 

সেপাই ॥ [ নেপথ্যে ;0টহূভা 
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[ কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে ] 

কোটাল॥ [ প্রস্থানরত মকবুলকে ] আরে দাড়াও দ্রাড়াও মকবুল স্থদের 

বখরাটা দিয়ে যাও । 
সেপাই বখবাট। দ্বিয়ে যাও। 

মকবুল ॥ সদ? সুর্ধ কি বলছেন কোটাল সাহেৰ? 

কোটাল ॥ ও: ব্যাটা! যেন আসমান থেকে পড়ল। এই মাত্র ছুটে! আশরফি 
পেলে, তার থেকে একটা! দাও । নাহলে গদ্ণীন নেৰ। 

সেপাই ॥ গদ্রন নেব । 

মকবুল ॥ হেঃ হে: সেই কথ! ? 

কোটাল ॥ সেই কথা, ব্যাট! জ্বোচ্চোর | 

সেপাই ॥ দাগাবাজ। 

কোঢাল ॥ কানকাট]। 

লেপাই *ধ নাককাটা। 

মকবুল ॥ হে-হে, দিচ্ছি দিচ্ছি। এই নিন এক আশরফি। [কো টালকে 
এক আশর্ফি দেয় ] 

কোটাল ॥ এবার যাও সসঙ্জিদে গিষে ভক্তি ভবে আজান দাওগে। ফেবু যদি 
বখরার টাক! দিতে ফাকি যার-_ 

মেপাই ॥ কোতল্‌ করব । - 

মকবুল & ন! না কোটাল সাহেব, আর বলতে হবে না। এবার থেকে সুদের 

টাক1 পেলেই বখব1 ঠিক পাবেন । হেঃ হেঃ সেলাম । 
[ মকবুঙ্গ চলে যায় ] 

কোটাল ॥ খুব ভয় পেয়েছে । 

সেপাই & ভগ্ষে বাড়ী গিয়ে মরে যাবে। 

কোটাল ! চল্‌ বাইজি পাড়ায় যাই । আবারো কিছু রোজগান্ব করুতে হবে । 

মেপাই ॥ কোটাল পাছেব, আমার একট আরঙ্দি আছে। 
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কোটাল ॥ তোর আবার কি আরজি? 
সেপাই ॥ আপনি আমার মা-বাপ। 
কোটাল ॥ তাবরপব ? 
সেপাই ॥ আপনি আমার বিবির মতন । 
কোটাল ॥ €তাবা, তোবা, এই মোছ দাড়ি নিয়ে আমি তোর বিবির মতন ? 
স্পাই ॥ তাই বলছিলাম এ ষে আশরফিট1 পেলেন--তাব বখবাটা। 
কোটাল ॥ তুই তো আচ্ছা ছিনে জোক। জানিস ন! সুলতানের রাজত্বে ঘুষ 
নেওয়া বার আছে? 
সেপাই ॥ আপনি যেটা নিলেন সেটা কি বমজানের সিন্লি? 
কোটাল ॥ কোটালের নেওয়ায় কোন কঙ্থর নেই। কিন্তু সেপাইঘ্ধের নকরীতে 
জববুদন্ত কানুন মানতে হয় । ধন খারাপ করিস না। হুশিয়ারী দে, আমি 
এখন ষাব । 
স্পাই ॥ (অনিস্ছ! সহকান্েে নিমন্বরে ) চোর, ডাকু, ব্দযাস, হুশিয়ার 
হো'যাও । 
[ কোটাল ও সেপাই প্রস্থান করে ] 
[ গান গাইতে-গাইতে আবু প্রবেশ করে সঙ্ষে-সক্ষে প্রবেশ করে মেহের, 
মীর্ভ', এনায়েত ও অপর একজন ] 


॥ আবুর গান ॥ 


এই ছুনিয়। ছুটি দিনের 
জা লুটকে লেন ভাই".. 


এনায়েত ॥ আবু আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি এতক্ষণ তৃষি সরাৰ ছুয়ে 
না] দিলে আম্মার নেশা হয় না । 

আবু ॥ এই সবাৰওয়াল]। সবাব পিলাও। এক ভাড় আমার আবু ছুস্র 
ভাড় আমার দোস্ত এনায়েতের। 


১৮ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


মীর্জা ॥ হাড়ি ভি সরাব এনেছি । কত খাবে খাও। [উভয়ে সরাব পান 
করে] আবুগান ধরে-_ 
গান 
[ অন্থবিধা হলে স্থরেলা ঢংয়ে আবৃত্তি ] 
এই ছুনিয়া ছুটি দিনের 
মজা লুটকে লেন! ভাই 
জিন্দিগিট। রঙে রসে 
স্বপ্নে ভরে নেন! তাই ॥ 
কাল কি হবে নেইকো৷ জান 
ভোলনারে এই গরীবখানা 
লাল সরাবের নেশায় ভেসে 
খুশির দেশে চলনা যাই ॥ 
রঙিন নেশায় ছু-চোখ তুলে 
দিলেব্ কবাট ব্রাখনা খুলে-- 
সাকীর সাথে ঘুঙর বাজা 
স্বপ্নে দেখা রাতটা চাই ॥ 
[ জালিম রোশেন! নামে একটি মেয়ের হাত ধরে টানতে-টানতে প্রবেশ 
করে] 
জালিম ॥ [উচু বেদী দেখিয়ে ] উঠ যা ইসকে উপর | উঠ যা__ 
[ রোশেনা উঠতে চায় না। জালিম চাবুক মারে । রোশেনা যন্ত্রণায় 
আতনাদ করে। ] 
আবু ॥ আহ! মারছ কেন মি, মারছ কেন? অত নরম শরীরে চাবুকের ঘা 
সহ করতে পারছে না। 


* প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে 


এক দিন রাত্রে ১৪ 


জালিম এই বাদীকে না মারলে বাত শুনবে না। বহুত ব্দমাস আছে। 
(মারে) উঠ জল্দী। 

আবু॥ তুমি কি কসাই নাকি? তোমার দিলে কি দয়] নেই ? (কাছে গিয়ে ) 
উঠ বিবি, যা করতে বলছে তাই করেনা করলে আবার মারবে । ফুলের 
মতন মন্ণ ব্দন থেকে খুন ঝরাবে কেন? যাও, ষাও--বা করতে বলছে 
তাই কর। 

রোশেনা £ আদমি এত দ্ররদী কথ! বলতে জানে আগে জানতাষ ন1। জানি 
শুধু চাবুক খেতে । চাবুক খেতে-খেতে পিঠে আমার দগ্ধগে ঘা হয়ে গেছে । 

জালিম ॥ এই বাত বলবি তো। আবার মারব । [চাবুক তোলে ] 

[ রোশেনা বেদীর ওপর উঠে দ্রাড়ায়, জালিম উচ্চ কঠে বলতে 
থাকে ] 

জালিম । আযাও যিঞ1]--আ যাও। আখ ফাড়কে দেখো, ইম্পাহানের 
বিবি । খুব স্থরতি বিবি । নাচনেওয়ালী বিবি। একবার গান শুনলে 
মস্ত হয়ে যাবে। নাচ দেখলে দিল তড়পাবে। আ-_হা-_হা-_ক্যায়া 
বোশনাই । ক্যায়া চমক। ঝম্‌ ঝমাঝম্ত টম্‌ টমাটম্। গুলবাগের 
গুলাব--। আলাদিনের চিরাগ, যার নজর যাবে-_-তিরাছি নজর মারবে ॥ 
ব্দনকা খুন টগব্গাবে, শির বনবনাবে। আ যাও মিঞা আ যাও মিঞা । 
দশ আশরফি--এক গানা, বিশ আশরফি-_গানা অওর নাচনা। পচিশ 
আশরফি--হাত পাকড়ন।। শ' আশর্ফি--ঘর লেকে আপন বিবি বনান।। 
আছে কোন বোগদাদের--মালদারু, কোন জমিন্ধার, সওদাগর, আমীর, 
€মরাহ-_ইম্পাহানের হ্বন্দরীকে নিজের জানান! বানাও । 

আবু॥ ভাই এনায়েৎ। 

এনায়েৎ ॥ কিদোস্ত আবু? 

আবু॥ বিবির নাচ গানের কিমৎ--কত বলল? 

এনায়েৎ ॥ বিশ আশরফি। 
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আবু॥ বিবিকে আমার ভাল লেগেছে । ওর চাহনিতে আমার নেশা ধরে 
গেছে। 

এনায়ে ॥ নেশার সঙ্গে একটু ঝমক্‌-ঝমক্‌ হলে বহুত মজা! আসতো দোস্ত । 

আবু। না, হবে না। 

এনায়ে ॥ কেন হবে না আবু, তোমার দিলদরিয়া মেজাজ । ওসব নাহলে 
চলবে কেন? 


জালিম ॥ কোই নেহিহায়? এই স্থুন্দরী বিবি বেকার ফিরে যাবে? হাক 
অন্ধ বোগদাদ, নিরল বোগদাদ, পাখর বোগদাদ, তুমি জমিনের নিচে চলে 
যাও। এখানে আদমী নেই, বাদশাহী ষেজাজ নেই । 

'আবু॥ এনায়েৎখ কি বলল লোকট। | বাদশাহী মেজাজ নেই ? 

এনায়েৎ ॥ দেখাও তো দোস্ত তোমার বাদশাহী মেজাজট1। চালটা একবার 
ঝেড়ে ্বাওতো । 


জালিম॥ একবার আগর বোলেগা । যদি কারো দিল চাছেতে! জলদি 
বোলো । বিবি চলে গেলে পিছে পস্তাবে । আপশোধ হোবে। জোগ্ানী 
সরব হোয়ে যাবে । আ- হাঁ_হা- ক্যায়া খুব স্ুবতি বিৰি। 

এনায়ে ॥ আবু, লোকটা আমাদের অপমান করছে, সহ করো না দোৌস্ত। 
তেজ দেখাও। আশরফি ছাড়। 

আবু॥ আশরকি ছাড়লে ঘরের সদ! কি দিয়ে হবে এনায়েখ। 

এনায়ে্ ॥ আরে সওদার বন্দোবস্ত আমি করব। এখন আশরফি ছুডে দিলে 
লোকটার মুখ ভোতা করে দাও। বিবিকে ডাক একটু ফুতি কনা 
যাকৃ। 

আবু॥ ডাকবো? তুমি ভাক। 

এনায়ে॥ আচ্ছা আমি ডাকছি। এই মিঞা, কিনাম তোমার ? 

জালিম ॥। আমার নাম জালিম । 


এক দিন রাত্রে 


এনায়ে ॥ আমার দোস্ত আবু হোসেন বহুত মালদার আদমি। বিবির নাচ 
দেখতে চায় গান শুনতে চায় । 

জালিম ॥ বহুত আচ্ছ। পহেলে বিশ আশরফি দাও মিঞা । 

এনায়েৎ॥ দ্বোস্ত বিশট। আশর্ফি ফেলে দাও তো। 

আবু এনায়েৎ, আমার ঘরের সওদার বন্দোবস্ত তুমি করবে তো? 

এনায়েৎ ॥ মার গুলি ঘরের সওদা । আগে দ্বিলের সওদা কর। 


আবু॥ ঠিক বলেছ, দিলের সওদা। এই জালিম মিঞা, ইধার আও। [জালিম 
এগিয়ে আসে ] এই নাও বিশ আশরফি। আমি বাদশা! আবু হোসেন, 
বিবিকে নাচতে বল, গাইতে বল। 


জালিম ॥ সেলাম বাদশা হুচগুর । সেলাম। [ রোশেনার কাছে ছুটে গিয়ে ] 
এই ৰিবৰি, বাদশা হুজুরকে গান শোনা, নাচ দেখা । খুশী করতে পারুলে বহুত 
ইনাম দ্বেবে। 
[ রোশেন] চুপ করে দাড়িয়ে থাকে । ] 
এনায়েৎ ॥ আও মেরী জান, আমাকেও একটু রং লাগাও । 
[ রোশেনা তবু নডে না] 
কই মিঞা, তোমার ইন্পাহানের বিবি যে নড়ে না। আমার সিনায় আসতে 
বল। কলিজা ঠাণ্ডা করি । 
জআাবু॥। এনায়েং-- 
এনায়ে, ॥ দোম্ত--- 
আবু ॥ আমি আশরফি দিলাম । আর বিবিকে নিয়ে তূমি কলজে ঠাণ্ডা করবে? 
আমার আশরফি ফিরিয়ে দিতে বল। আমি সওঘা করব। 
এনায়েৎ॥ ও জালিম মিঞা বিবিকে জল্দি গাইতে বলো আমার দোস্ত আবার 
আশরফি ফেরৎ চাইছে যে-_- 
জালিম ॥ জলদি গান স্তন । 
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[ জালিম রোশেনার হাত ধরে জোর টানে । রোশেন৷ মাটিতে পড়ে 
যায় এবং গান ধরে । ] 


গান 


মনের কথা বলবে বলে 
এলাম কেন জানলে না 
সোনা চার্দির খেলায় জিতে 
আমায় কাছে টানলে না॥ 
আখির ভাষা বুঝলে নাকি 
হায়রে মেহেরবান 
রূপ বিকানোর এই বাজারে 
গাইতে এসে গান, 
এদ্দিল আমি তোমায় দিলাম 
তা কি তুমি মানলে ন! ॥ 


[ গানের মধ্যে হারুণ-অল-বসিদ সব কিছু লক্ষ্য করে। গান শেষ 
হয়। জালিম রোশেনার হাত ধরে বেদীতে দাড় করিয়ে দেয়। 
জালিম থলের মধ্যে জিনিস পত্র গোছাতে থাকে । রোশেনা একটু 
আবু হোসেনের দিকে তাকিয়ে থাকে ] 
জালিম ॥ মিঞা সাহেবরা শোন-__-আমার--ঘরে ফিরবার বন্ত হয়েছে । এই 
বিবিকে বেচে চলে যাব । একদম পানির দা । পঁচাশ আশরফি। ঠক 
হ্যায়? ইম্পাহানের স্থন্দরীকে নাথ নিয়ে যাবে! জল্দি বোল-_ 
আবু ॥ এনায়েৎ আমাকে পঞ্চাশ আশরফী ধার দাও দোস্ত আষি বিবিকে কিনে 
নিই। 
এনায়েখ ॥ আহ! কি কথাই বললে দোস্ত । আশরফি থাকলে আঙিই বিৰিকে 
ঘরে নিয়ে যেতাম । 
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জালিম ॥ বোলে! মিঞা বোলো, কেউ কিনবে এই বিবিকে। একদম পানির 
দাম। 

হারুণ ॥ [ মশরুকে ] ল্যাং মিঞা] বিবির চেহারাটা একবার ভাল করে 
দেখতো । 

মশরু ॥ কেন, কিনবেন হুজুর ? 

হারুন ॥ দেখে এস না কমবক্‌ শুধু বকৃবক। 

মশরু ॥ [ এগিয়ে গিয়ে দেখে ফিবে এসে] একদম মাখ্যন। গরমি হলেই 
টুস্টুস্-টুস্‌। 

হারুন ॥ বাঁঁবা-বা-বা এই রকম বিবিইতো! চাইছিলাম । গরমি হলেই টুস্-টুস্‌, 


ব্দনটা হবে তুলোর মত ফুস্ফ্ুস। এই মিঞা ইধার আও। আমি এই 
বিবিকে কিনব। 


জালিম ॥ হুজুর মেহেরবান। 
হারুন ॥ এই নাও পঞ্চাশ আশরফি। 
[ জালিষ রোশেনার হাত ধরে হারুনের কাছে নিয়ে আসে ] 
জালিম ॥ যা বিবি সাহেবের ঘর-যা, সথে থাকবি । 
[ জালিমের প্রস্থান ] 
| হারুন হাত দেখিয়ে বোশেনাকে বাইরে যাবার ইংগিত করে। 
রোশেনা সেই দিকে কিছুটা এগিয়ে আবু হোদেনের দিকে ফিরে 


তাকায় ] 
'আবু। যাও বিবি, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। খোদা নির্দয় । 
তাই তোমাকে জানান৷ করতে পারলাম না। 


[ হারুন-অল-রসিদ ম্মিত হেসে রোশেনাকে জআাবার ইংগিত করে। 
রোশেনার। কিছুটা! গিয়ে আবার ফিরে তাকায় । ] 
হারুন ॥ [ ধমক দিয়ে | এই বিবি, আমি তোমাকে কিনেছি । ওদিকে নজর 
দিচ্ছ কেন? চলে এম আমার লঙ্গে। 


২৪ বঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


আবু ॥ বেধরদধী আদমি--তুই আমার দিল থেকে চিড়িয়া নিয়ে গেলি, খোদা 
' তোকে সাজ দ্বেবে। 
হারুণ ॥ বাবাবাবাৰা। 


[ হারুন-অল-রসিদ আবুর দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসে। তারপর 
রোশেনাকে নিয়ে অদৃষ্থ হয়ে যায়। ওদের পেছনে-পেছেনে চলে যাক 
মশরু ॥ প্রস্থান করে মেহের ও মীর্জা ] 
এনায়ে ॥ আমিও এখন ঘরে যাই দোস্ত । 
আবু ॥ তুধি আমার সওদার বন্দোবস্ত কর দোস্ত । আশরফি ধার দাও। 
এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা আশবফি কোথায় পাব দৌস্ত। 
আবু॥ তুমি ষে বললে সওদার বন্দোবস্ত করবে? 
এনায়েৎ ॥ নেশার ঘোরে কি বললাম--সে কথা কেন ধরলে আবু। আচ্ছা, 
আমি খাই দোস্ত। 
আবু ॥ আমাকে পথে বসালে দোস্ত । কিছু দিয়ে যাও । 
এনায়ে ॥ তোবা9 তোবা। 
আবু ॥ দোস্ত শোন-_ 
এনায়েৎ ॥ তোবা, তোবা [ বলতে বলতে প্রস্থান ] 
আবু ॥ হায় খোদা-_-এ কেমন দোস্ত। এখন আমি কি করি? ঘরে সওদা 
না নিয়ে গেলে, মা, ব্যাটা ভূখা থাকতে হবে। 
[ দূর থেকে আবুব মা জাহুজার গল! শোন] যায় ] 
জাহজা ॥ (নেপথ্যে) আবু” আবু- 
আবু॥ এ আম্মা আসছে । এখন কি কবি, কি বলি,হায় হায়। লুকিয়ে থাকি। 
[ চোখ বন্ধ করে লুকিয়ে থাকার ভান করে আবু) 
জাহুজ1? আবু-আবু [ হঠাৎ আবুকে দেখে ) এই ব্যাটা তুই এখানে? কি 
হয়েছে তোর ? সওদা করেছিস? 
আবু॥ আশ্ম। নেই। 


এক দিন বাজে 


বাজ! ॥ কি নেই? 
শাবু॥ টাকা নেই। 
হজ] ॥ এটা কি হলো অত টাকা? হায় আল্লা॥ আবার সরাব খেয়েছিস? 
হাক়-হায় গরীব আদমির বাদশাহী মেজাজ, আমার কাল হলে! গো । একে 
নিয়ে আমি কি করি । রোজ সরাব খাবে, রোজ সরাব খবে ! 
আবু॥ আমার কোন কম্থুর নেই। দৌস্ত এনায়েৎ সব টাক। খরচ করিয়ে 
দিয়েছে । 
জাছজা ॥ হারামজাদা, পাজি, নচ্ছার, এ দৌস্ত তোকে জাহান্নামে পাঠাবে । 
এবার তোর হাড্ডি আমি গুড়ে! করবো? 
[ জাহুজা আবুকে লাঠি দিয়ে মারতে মারতে নিয়ে যায় ] 
_-দৃষ্ট্ান্তর-- 


৫ 


২য় দৃশ্য 
[ সুলতানের প্রাসাদের অন্দর মহলের একটি কক্ষ। বাদী শাকিলা 
পাখির পালকের তৈরী ঝাড়ু হাতে ঘর পরিষ্কার করছে ] 
শাকিলা ॥ হায় আল্লা খাটতে-খাটতে আমার দিল তবিয়ত, খারাপ হয়ে গেল । 
একবার ইধার আও, একবার ওধার যাও। আহা আমি যদ্দি বেগম হতে 
পারতাম কি মজাই না হতো। আমার । বাদী আৰ বান্দাকে বলতাম এ-লাও, 
ও-লাও-_খান। পিন তুড়ত্ত লাও । যেমনি বাতটি ন। শুনতো মারতাম পিঠে 
হুকোড়া (কপালে ঝাড়, ছু ইয়ে ) হায় কিসমৎ! 
[ বান্দ। রহমান প্রবেশ করে ] 
রহমান ॥ হায় কিসমতৎ। 
শাকিল! ॥ এই বেকুব তুই স্থলতানের বান্দ! হয়ে বেগমের অন্নর মহলে কেন 


এসেছিস ? 
রঙ্গ নাট্য নংগ্রহ--*২ 
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রহমান ॥ তুই আমার বুলবুলি, তোর হুকুম থাকলে আমি কি কাউকে ডরাই। 
শাকিল! | আহা, ঢং দেখে মরে যাই। জলদি পালা । বেগমসাহেব৷ দেখলে 
দুজনের গর্দান একসঙ্গে কচাকচ হবে। 


বহমান ॥ (কান্নাতাঙ্গা গলায়) তাই হোক। এই জানের কোন দাম নেই। 
ডাক তোর বেগমসাহেবাকে আজই খতম করে দিক। 

শাকিলা ॥ তুই মর আমি কেন মরব? 

রহমান ॥ আয় বুলবুলি দুজনেই একসাথে মবি। 

শাকিলা ॥ এই, আমার নাম বুলবুলি না, শাকিল] । 

রহমান ॥ না, তুই আমার প্রাণের বুলবুলি । 

শাকিলা ॥ হায় খোদা, এই বেকুবকে কি করে বোঝাই। ভাগ. শিগগির, 
বেগমসাহেবা এলে। বলে--. 

রহমান ॥ আমি কি তোর মত বোক1 নাকি। বেগমসাহেবার হুকুষ- নিয়ে 
তবে অন্দর মহলে এসেছি । 

শাকিলা ॥ কি করে তুই বেগমসাহেবার হুকুম পেলি? 


রহমান ॥ ( আমতা-আমতা করে ) কি করে! আমি বেগমসাহেবাকে বললাম__ 
আম্মাজী আমার বড় সথ শাকিলার সঙ্গে অন্দর মহলে কাম করতে । 

শাকিল। ॥ বেগমসাহেবা৷ কি বলল? 

রহমান ॥ কি বলল? বলল ঠিক হ্যায়-বান্দা, তুই আর শাকিল! মিলকে- 
জুলকে অন্দর মহলে কাম করিস। 

শাকিলা ॥ হ', তোর মতলব আমি বুঝতে পেরেছি । তুই ডুবে ডুবে পানি খেতে 
চাপ 

রহমান ॥ কি বুদ্ধিরে তোর শাকিলা । তুই একটু ভরস!1 দেঠনা--তাহলে স্ুবে- 
ডুবে পানি ন! খেয়ে ভেসে-তেসে তোর হাতের পানি খাই। 

শাকিল ॥ কি বললি? 


এক ছিন রাছে ২৭ 


রহমান ॥ আহা রাগ করিল কেন শাকিলা? তোকে না দেখলে আমার দিল 
বহুত তড়পায়। একটু মিঠাবাত্‌ বল শাকিলা-_ 
শাকিলা ॥ মিঠা বাত. ? 
বহমান ॥ (উৎসাহ নিয়ে ) হ্যা, মিঠা-মিঠা মহব্বতের বাত । 
শাকিল! ॥ (মিউ করে) র-হ-মা-ন। 
রহমান ॥ ( একই ভাবে) কিরে বুলবুলি 
শাকিলা ॥ আমার কাছে আয়-- 
বহমান ॥ (কাছে গিয়ে) বান্দা হাঞ্জির-- 
শাকিল! ॥ (হঠাৎ চেঁচিয়ে ) বেগমপাহেবা, রহমান আমাকে-_- 
রহমান ॥ তোর গোর ধরি টেঁচাস না, তোব্ব গোর ধরি-- 
শকিল1 ॥ ধর, গোর ধর-_ 
রহমান ॥ ( মাথ! চুলকে ) সাচ্চা-সাচ্চাই ধরতে হবে । 
শাকিল! ॥ আলবাৎ ধরতে হবে না হলে আবার চেঁচাব। 
রহমাণ ॥ কইবাতনেহি। পহলে তোর গোর ধরব, পিছে তোর দোনো হাত 
ধরব। উসকে বাদ তোর-_হাঃ হাঃ । 
[ শাকিল! গান ধরে ] 
গানক 
সাকিল! ॥ পিরীতির রসের খেজুর গাছে 
অসময়ে কিরে উঠতে আছে, 
আশার গুড়ে পড়বেরে তোর ছাই 
( বেয়াদপ ) মুখে ঘে তোর কথার লাগাম নাই। 
রহমান ॥ নাই-নাই-নাই তবুও তোরে আমি চাই, যদি তোর তিরছি নঙ্গর পাই, 
রং লাগায়ে খুশ মেজাজে দিলটা নিয়ে যাই । 


'€ “গান” ছড়ার কায়দায় বললেও চলবে অথবা বাদ দেওয়া যায় । 


হি 


রুহ নাট্য সংগ্রহ 


শাকিলা ॥ বেয়াদপ, মুখে ষে তোর কথার লাগাম নাই। পেয়ার আমার তালাও 


ভর! পানী। 
বহমান ॥ জানি জানি। 
শাকিল ॥ সেই পানীতে করিস ন! গুলতানী । 


বহমান ॥ বাহারে দিল্‌ কা রাণী। 
শাকিল! ॥ আহা-শোচ সমঝকে- চলনা-ফিরন1 তাই-_ 


রহমান ॥ 


শাকিল! ॥ 


শাকিল! ॥ 


বেয়াদপ, মুখে যে তোর কথার লাগাম নাই। 


পেয়ারের চাট নিতে 
মিষ্টি যে হয় দিতে 
জানিসনা কিছু ওর 
বুদ্ধিটা ঢেঁকি তোর 
দেমাকে তেতুল গোল! 
লাগে বড় খাট্ট! ॥ 
বামন হয়ে যে তুই 
টাদে দিস হাতটা 
মগজের ঘিলু তোর 
নড়বড়ে খাটটা ॥ 
বুলি তোর বড় ঝাল. 
ঝালে হই বেসামাল। 
তবু আমি ভূলিনারে 
পীন্িতের পাঠটা ॥ 

বেশরম বেহায়া 

পুরুষ এ জাতট! 

পেলে তার] সাদী করে॥ 
বছরেই আটটা ॥ 


খক দিন বাজে হজ 


বহমান ॥ কি নসীব কিবা করি 
ধনে হয় আজই মরি। 
শাকিল! ॥ দেব কি ফাসির ঘড়ি? 
বহমান ॥ না না না দড়ি নয়__ 
পরানের দেশে চল 
নিয়ে কাথ। কম্বল, 
ছুটি প্রাণ এক সাথে 
হইবে ভোকাট্ট। ॥ 
[ গান জমে উঠেছে । জুবেদা! বেগমের গল শোনা! যায় 
“কোথায় গেল শাকিলা” ] 
শাকিল! ॥ এই রে বেগমসাহেবা আসছে। জল্দী তুই কোন কাম করতে 
লেগে যা 
বহমান ॥ (ভয়ে) কাম করলেও বাঁচতে পারব না, জল্দি তুই আমাকে 
লুকোবার বন্দোবস্ত করে দে। 
শাকিলা ॥ সেকি? তুই বেগমপাহ্বার হুকুম নিয়ে আসিস নি? 
বহমান ॥ না তো-_ 
শাকিলা ॥ ওরে মূখ পোড়া, তৃই তাহলে ঝুট! বাত বলেছিস ? 
রহমান ॥ (আরে ভয়ে ) এা--. 
শাকিলা॥ আর এ'য--এইবার নী | বেশরম বেছায়া, কেন তুই এখানে 
মরতে এলি ? 
বহমান ॥ সে জবাব দিতে গেলে আমার গর! কাট! ধাবে। এখন বল কোথায় 
লুকোই? 
শাকিল! ॥ আমার মাথায় লুকো। এখানে লুকোবার জায়গা কোথায় যে তোকে 
লুকোবার বন্দোবস্ত করব। হায়--হায়-- 
[ আবার শোন! যায়--*শাকিলা” ] 
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এঁ যে আবার । ছুজনার গলাই একসঙ্গে কাটা যাবে। কি উপায় করি, 
যাএঁ দিকের কোঠায় গিয়ে লুকো [ নেপথ্যের ডাক “শাকিলা” ] 
দৌড়ো-_ 
[ রহমান দৌড়ে চলে যায়। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে জুবেদা 
বেগম ] 
জুবেদা ॥ শাকিলা 
শাকিল ॥ (কুনিশ করে ) সেলাম বেগমসাহেবা। 
জুবেদা ॥ তুই কি কালা নাকি? এত ডাকলাম শুনতে পাস্নি। 
শাকিলা ॥ শ্তনতে পাইনি বেগমসাহেবা । 
জুবেদা ॥ কানে একটু গরম তেল ঢেলে নিস্‌। 
শাকিলা ॥ জী! 
জুবেদ॥ এখানে তুই কি করছিলিস ? 
শাকিলা ॥ কোঠা সাফ করছিলাম। 
জুবেদ] ॥ কারো সঙ্গে যেন বাত বলছিলি মনে হলে] । 
শাকিলা ॥ না বেগমসাহেব1 এদিকের হারেমেতে। কেউ আসেনি । | 
জুবেদ ॥ আমি স্পষ্ট শুনলাম--এক আদমির গলা-- 
শাকিলা ॥ (ভয়ে ঢোক গেলে) আদমি। অন্দরমহলে আদমি কেমন করে 
আমবে বেগমসাহেবা ? 
ভুবেদ। ॥ তবে কি আমি ভুল শুনলাম। 
শাকিল! ॥ একদম ভুল। বিলকুল ভূল। 
জুবেদা॥ ই'। তাহলে আমারও কানের বেমারী হয়েছে। হাকিমের 
দাওয়াই খেতে হবে, তা গ্ভাখ শাকিল আমি একট] মতলব করেছি। 
শাকিল! ॥, কি মতলব করেছেন আম্মাজী? 
জুবেদ! ॥ তোকে আর এখানে রাখবো না, তোকে আমি সাদী দিয়ে দেব 
শাকিল! ॥ লাদী--- 
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জুবেঘা ॥ হ্যা_ভিন দেশের আদমির লক্ষে লাদী দিয়ে তোকে তিন দেশেই 
পাঠিয়ে দেব। 

শাকিল! ॥ (শব করে কাদে )--এা-- 

ভুবেদা॥ কাদছিস কেন? 

শাকিলা ॥ সাদী করতে আমার দিল্‌ চায়না। 

জুবেদা ॥ কেন দিল্‌ চায় না? সাদী তো আচ্ছা কাম। বিবি-হয়ে থাকবি-- 
ধিল্‌ বহুত খুস থাকবে । 

শাকিল। ॥ পুরুষ মানুষ আমার বেপসন্দ, | 

জুবেদা ॥ বলিপ কি শাকিল? পুরুষ মানুষ তোর বেপসন্দ ? 

শাকিলা ॥ জী! 


আবেদ! ॥ তুই ষে নতুন কথা শোনালি। আচ্ছা মনে থাকবে আমার-_ 
[ ভেতরে প্রহরীর কণন্বর শোন যায় “চোর--চোর হোসিয়ার হো যাও 
চোর--হারেমে চোর” । ] 
শাকিল! ॥ তাইতো] হারেমে চোর-_ 
[ একজন প্রহরী এক হাতে ব্ল্পম ও অন্যহাতে রহমানকে ধরে টানতে 
টানতে প্রবেশ করে । শাকিল! ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। ] 
প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা। এই আদমি অন্দর কোঠিতে লুকিয়ে ছিল। চুরি 
করবার মতলব ছিল । ৃ 
বেদ! ॥ তাজ্জব কি বাত্‌। অন্দর মহলে চোবু। 
পহমান ॥ আলার কসম, আমি চোর নই--বেগমসাহেবা | 
দ্ধুবেদা ॥ তাহলে তুই কে? 
পসহমান ॥ আমি বাদশার খোদ বান্দা রহমান । 
বেদ! ॥ এখানে কেন এসেছিস? 
বহমান ॥ দিল্‌ ঠাণ্ডা করতে । 
[ শাকিল! জিব কাটে ] 
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জুবেদা ॥ (মূচকি হেসে) শাকিলা এই বেয়াদপ বান্দাকে কি শান্তি দিই 
বলতো? 

শাকিলা ॥ ওকে--ওকে-- 

জুবেদ ॥ থাক্‌ তোকে বলতে হবে না। আমিই বন্দোবস্ত করছি। 

শাকিলা ॥ ( ভয়ে )জী। 

প্রহরী ॥ বেগমসাহেবা এই চোরকে কাজীর কাছে নিয়ে যাই__ 

জুবেদ। ॥ না_আমিই বিচার করব । জলাদকে এত্ালা দাও । ধড় থেকে 
ওর মুড আলা করে দিকৃ। 

প্রহরী ॥ জী-বেগমসাহেবা-_ 

[ প্রহরী চলে যায় । শাকিল! ফোস ফোস করে কাদতে থাকে | বহমান 
ঠক ঠক করে কাপে] 

জুবেদা ॥ তুই কাদছিস কেন? 

শীকিল ॥ আমার মরতে ইচ্ছা করছে। 

ভুবেদা ॥ বালাই, তুই মরবি কেন? 

শাকিলা ॥ জলারদকে হুকুম দিন, বান্দার সাণ-সাথ-আমারও গর্দান নিক। 

জুবেদা ॥ হু* কিন্তু দোষ করেছে একজন, দু'জনের গর্দান তে? নেওয়া চলবে 
না। যেকোন একজনের গর্দান নেওয়া! যেতে পারে । 

. শাকিলা ॥ তাহলে আমারই গর্দান নিন । 

রহমান ॥ ওর নেবেন না, আমার নিন । 

শাকিলা ॥ আমার কন্থুর, আমি ওকে লুকিয়ে থাকতে বলেছিলাম । 

রহমান ॥ ও ঝুট বলেছে । পহলে আমিই ওর সাথে মোলাকাত করতে 
এসেছিলাম । 

জুবেদা॥ কেন তুই ওর সাথে মোলাকাত করতে এসেছিল ? 

রহমান ॥ আমি ওকে বহুত. 

শাকিলা না-না-আমিই ওকে বত্‌.-- 
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জুবেদ] ॥ (হেসে) পসন্দ, করিস। তুইনা! একটু আগে বললি পুরুষ মানুষ 
তোর বেপসন্দ,। [ প্রহরী প্রবেশ করে ] 
প্রহরী ॥ বেগমসাহ্বা, জল্লাদ হাজির। 
জুব্দ। ॥ জল্লারকে চলে যেতে বল। ও বেকম্থর খালাস। 
প্রহরী ॥ যো! হুকুম বেগমসাহেবা। [ প্রস্থান ] 
শাকিল। ॥ বহুত মেহেববানী বেগমসাহেব|। 
জুবেদা ॥ আযি ইজাজত দিলাম, আজ থেকে এই বান্দা আর-তুই অন্দর মহলেই 
কাম করবি। 
[ রহুমন কু্নিশ করে । নেপথ্যে বিউগিল বাজে | নকীবের কথম্বর শোনা 
যায় £ ছুনিয়াকা মালিক খোদাক1 পয়গন্থর স্থলতান হারুন-অল-রসিদ ] 
শাকিলা ॥ বেগযসাহেবা, সলতান আনছেন । 
জুবেদ ॥ তোরা যা, নজদীক্‌ থাকবি । 
[ শাকিল! ও বহমান কুনিশ করে চলে যায় । হারুন-অল-রসিদ 
প্রবেশ করে ] 
হারুন ॥ বেগম আজ তোমাকে এক স্থসংবাদ দেবো । 
জুবেদা ॥ কী স্থসংবাদ জাহাপনা ? 
হারুন ॥ তোমার মনে এতদিন ক্ষোভ ছিল, তোমার কোন কন্তা নেই। তোমার 
সেই ক্ষোভ আজ থেকে আর থাকবেনা। 
জুবেদা ॥ জাহাপনার হেয়ালী বুঝতে আমি অক্ষম। 
হারুন ॥ ধর, আজ যদি আমি কাউকে কন্তা বলে সম্বোধন করি। তুমি তাকে 
কীরূপে গ্রহণ করবে। 
জুবেদ]॥ তাকে কন্তা| রূপেই গ্রহণ করব জাহাপনা, জণাহাপনার কন্তা তো 
আমারই কন্তা। 
হারুন ॥ তবে অপেক্ষা কর বেগম । আমি তোমাকে কন্তার সঙ্গে মোলাকাত 
করিয়ে দিই । 
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[ হারুণ-অল-রসিদ্দ তিনবার হাততালি দেয় । মুহুর্তে রোশেন! প্রবেশ 
করে ] 

হারুন ॥ এই নাও বেগম, আমি তোমাকে এই কন্যা! উপহার দিলাম । 

জুবেদা॥ এত হ্বন্দরী মেয়ে তুমি কোথায় পেলে স্থলতান? এ যে আম্মানের 
পরী, তোমার এই প্রাসাদ রোশনাই করে দিল। 

হারুন ॥ বেটার নামও কিন্তু রোশেনা। আমি যখন ছল্মবেশে নগর পরিভ্রমণ 
করছিলাম, সেই সময় বোগদাদ বাজারে এক কারবারী একে বিক্রী করবার 
কৌশিশ করছিল, আমি তখন একে কিনে আনি। 

জুবেদা ॥ আয় বেটি, আমার কাছে আয়--বাত বল। ( রোশেনা অবাকভাবে 
জুবেদার কাছে যায় ) 

রোশেন! ॥ ( চারিদিকে তাকিয়ে) এত আদব-_এত অ্েহ--আমি কোথায় এসেছি 
বুঝতে পারছিন।। 

জুবেদা ॥ তুই স্থলতানের প্রাসাদদে এসেছিস। তোর সম্মুখে দীড়িয়ে শ্বয়ং 
স্থলতান হারুণ-অল-বসিৰ |" 

[ রোশেন] কুনিশ করে ] 

হারুন ॥ বেটা আজ থেকে তুমি এই প্রাসাদেই থাকবে। 

রোশেনা ॥ একজন ছুঃখিনীর এতো সৌভাগ্য হয় এযে আমি কল্পনাও করতে 
পারি না। | 

হারুন ॥ তৃষি আগে কোথায় ছিলে বেটা ব্মব্ণ করতে পার? 

রোশেনা ॥ "হ্যা, দন্্যরা আমার আব্বাজান আর আম্মাকে খুন করে আমাকে 
ইসপাহান থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে এক কারবারীর কাছে বেচে দিয়েছিল। 

জুবেদা ॥ তোর আর কোন দুঃখ থাকবে না ক্োশেনা। খোদার দয়ায় তুই 
স্থল্তানের বেটী হয়েছিস। এখন থেকে আমোদ-আহলাদ করবি, মনের সুখে 
থাকবি। তোকে একজন আচ্ছা বাদী দিচ্ছি, সে আমার বড় প্রিয়, সেই 
বীদীই তোর দেখাশোনা করবে। এই কে আছিস্‌ শাকিলাকে এত্তাল! দে-_ 
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[ নেপথ্যে পর-পর কণ্ঠ থেকে শোনা যায়--শাকিলা, শাকিলা, শাকিলা। 
শাকিলা প্রবেশ করে কুনিশ করে ] 
শাকিল! ॥ বীধী হাজির। 
জুবেদা॥ শাকিলা, এ আমার বেটি রোশেনা। বয়সে তোর! ছুজনে সমান । 
সব সময় আমোদ-আহলাদ করে থাকবি । ওর ন্ৃকুম তামিল করবি। ওকে 
নিয়ে ঘা. সেবা মহলে রাখবি। যা বেটা আবাম কর গিয়ে-_ 
[ শাকিলা কুশিশ করে হেসে রোশেনার হাত ধরে নিয়ে যায় ] 
হারুন ॥ জুবেদা-- 
জুব্দো ॥ আজ্ঞা! করে সুলতান । 
হারুন ॥ বেটি তো পেয়ে গেলে, কিন্তু বেটির মনের কথাও যে তোমাকে ম্মরণ 
রাখতে হবে। 
জুবেদা ॥ ওর মনের কথ তুমি জানতে পেরেছ স্থলতান? 
হারুন ॥ হ্যা, আমি জানতে পেরেছি। বোগদাদ বাজারে একদল লোক অর্থ 
ব্যয় করে ওর নৃত্যগীত উপতোগ করছিল । নৃত্যগীতের মাঝেই এক 
আদমীর প্রতি ও আকৃষ্ট হয় । দুজনের মনের কথা ওদের চোখের ভাষায় 
বল! হয়ে গিয়েছে । ওরা ছুজনেই মহব্বতের জালে ধরা পড়েছে। 


জুবেদা॥ এতো! খুশীর বাত. । 

হারুন ॥ সেই আদমির আমার ওপর খুবই গৌঁসা হয়েছে । সেতো জানে ন। 
যে আমি রোশেনাকে নিয়ে যাচ্ছি ক্রীতর্দাসীর জীবন থেকে মুক্তি দিতে। 

জুবেদা ॥ ন্থলতান মহান্ভব । আমার একটা আন্রি আছে স্থলতান। 

হারুন ॥ আদেশ কর বেগম। 

জুবেদা ॥ স্থলতান আজই তুমি সেই আদমির খোজ কর। ওদের দুজনের 
মোলাকাত করিয়ে দাও। ওর! ঘে মহব্বতের আগুনে জলছে। 

হারুন ॥ মহব্বতের আদপ এখনও বেগমসাহেবার মালুম আছে। 


৩৬ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ - 


জুবেদা ॥ ন্থুলতানই যে বেগমকে মহববতের স্থর! পান করিয়েছেন। এতো 
ভূলবার নয়। 

হারুন ॥ না, না, বেগম তোমার এ যাছুভর! চোখই আমাকে সব কিছু শিথিয়েছে। 
ঠিক আছে বেগম তোমার ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে। আমি দেই আদমির 
সঙ্ষে রোশেনার মোলাকাত করিয়ে দেব। এই কোন্‌ বান্দা আছিস? 

[ রহমান প্রবেশ করে কুনিশ করে ] 

বহমান ॥ বান্দা হাজির । 

হারুন ॥ তুই অন্দর মহলে ? 

রহমান ॥ বেগমপাহেবার ইজজাত. আছে। 

জুবেদ ॥ হ্যা স্থলতান, আমিই রহমানকে অনুমতি দিয়েছি অন্গর মহলে প্রবেশ 
করতে । 

হারুন ॥ বেগমসাহেবার অভিপ্রায় ? 

জুবেদ! ॥ সে কথা পরে বলব জীহাপনা । যে কাজের জন্য বান্দাকে ডেকেছ 

তাই বল। 

হারুন ॥ উজীরকে এন্তালা দে-_ [ রহমান প্রস্থান করে ] 

জুবেদা ॥ সুলতান, এই প্রাসাদে যারা কাজ করে তাদেরও মন বলে জিনিস 
আছে। 

হারুন ॥ আছে টৈকি বেগম, তারাও তো ইনসান। 

জুবেদ1 ॥ তাহলে বান্দা রহমানের জন্য আমার কাছে আর কৈফিয়ৎ চেয়ো না-_ 

হারুন ॥ এই অন্দর মহলের মালকিন তুমি । সেখানকার কোন 'কৈফিয়ৎ চাই- 
বার স্পর্ধা আমার নেই বেগম । 

[ উজির ও মশরু প্রবেশ করে কুনিশ করে ] 

উজীর॥ আদেশ করুন জণাহাপন!। 

হারুন ॥ উজীর। আমার রাজত্বে প্রজাদের মুখে হাসি নেই কেন? 

ভজীর ॥ আজে জাহাপনা, প্রজারা তে৷ হাসে। 


এক দিন রাত্রে ৩% 


হারুন॥ কখন হাসে? 

উজীর ॥ আজ্ঞে যখন হাসির কোন ব্যাপার হয় তখনই তার! হাসে। 

মশরু ॥ কিন্তু হাসির ব্যাপারও হয় ন! প্রজার হাসেও ন]। 

হারুন | আমি ধখন নগর পরিভ্রমণে যাই, তখন তো কারো হাসি দেখতে পাই 
না। যাকে দেখি তাকেই যেন মনে হয় ছুংথী। 

মশরু ॥ জাহাপন। বোধহয় সারা দিনরাত ঠকছে তাদেরই দেখছেন । যার 
ঠকায় তাদের দেখলে জাহাপনার মনে হতো-_-কিছু লোক 
হামে ! 

উজীর ॥ তাহলে ব্যাপারট। অনুসন্ধান করে দেখা দরকার । স্থলতান হারুণ-অল- 
বসিদের রাজত্বে হাসবে না এতো ম্পর্ধ প্রজাদের ! 

জুবেদ। ॥ প্রজাদের হাসি-খুশি রাখতেই হবে উজির, না হলে স্থলতানের হাসিও 
যে মিলিয়ে ঘাবে। 

উজীর ॥ যে আজ্ঞ! বেগমসাহ্বো। আমি আজ থেকেই ফরমান জারী করে 
দিচ্ছি। সবাইকে হাসতে হবে। যে না হাসবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। 

মশরু ॥ উজীর সাহেবের ফরমান জারী হলেই, যে মৃত্যু যন্ত্রণায় শায়িত তাকেও 
হাসতে হবে। স্বামীহারা রমণীকেও খিল-খিল করে হাসতে হবে। অভূক্ত 
আদমীদের অট্রহাসি হাসতে হবে ! এই ন! দেখে তখন স্বয়ং জাহাপনাকেও 
হাউ-হাউ করে কাদতে হবে। 

হারুন॥ মশরু ঠিকই বলেছে । ফরমান জারী করে জবরদস্ত হাসি আমি চাই 
না। আমি চাই ্বতংস্ফুত্তহাসি। আপনি অনুসন্ধান করুন কাদের পীড়নে 
প্রজাদের হাদি নেই। সেই .সব অপৎ্ ব্যক্তিদের দরবারে, হাজিক 
করবেন। 

উজীর ॥ যে আজ্ঞা জাহাপন]। 

হারুণ ॥ উজীর সাহেব। 

উজীর ॥ আদেশ করুন জা হাপন! । 


হারুন ॥ আমি এতদিন কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ছন্মবেশে পরিভ্রমণ করেছি । নথিতে 
লেখা আছে? 

ভজীর ॥ বেশখ. জাহাপন1 (নথি বার করে পড়ে) ফারদৌখী চৌকি, আহবম 
মহল্লা, চৌহাট্রা, গুলজারিয়! বাগ. কুলক্ুলী চাক্‌__ 

হারুন ॥ থাক ফিরিস্তি শোনাতে বলিনি। আজ আমি যাব বোগদাদ বাজারের 
আশেপাশে । একজন বিশ্বস্ত প্রহরী আমার চাই। যেসব স্ময় আমার 
থেকে তফাৎ চলবে । কিন্তু প্রয়োজন মত তাকে যেন নজদীক পাই । 

উজীর ॥ যে আজ্ঞে জশহাপনা । 

হারুন ॥ আরেকটা কথা--আজ আমার.এবং মশরুর ছদ্মবেশ হবে রণ ভিন্ন 
ধরনের । আগের সঙ্গে তার কোন মিল থাকবে না । 

মশরু & জা হাপন1 কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদেরেই অনুসরণ করছেন । 

হারুন ॥ কিরকম? 

মশরু ॥ অপৎ ব্যক্তির] বহুরূপী হয়। জণাহাপনাও কিন্তু বারবার ভোল পান্টে 
সেই বহুরূপীই হচ্ছেন । 

হারুন ॥ কম্বক, অসৎ ব্যক্তিরা অন্তরে হয় বহুরূপী । আমরা বন্রূপী হই পোষাক 
পরিচ্ছদে ! 

মশরু ॥ তাহলে হুজুর । আজ আমার একট। রঙবাহারের পোষাক পরতে ইচ্ছে 

করছে। 

হাকন ॥ ঠিক আছে। তোমাকে একটি আস্ত ভাড়ের পোষাক দেওয়া হবে। 
(সবাই হাসে ) 

[ হারুন-অল-রসীঘ প্রস্থান করেন সবাই তাকে অনুসরণ করে ] 


দৃশ্যত র-_ 


তৃভীয় দৃশ্য 
[ আবুর বাড়ী ] 
[ আবু ও এনায়েতের প্রবেশ ] 

এনায়েৎ ॥ কি বলব দোস্ত হুঃখের কথ! । ভর দ্দিন শোচতে-শোচতে আমার 
দিল্‌ তবিয়ত সব খারাপ হয়ে গেল। 

আবু॥ কিসের তোমার এত ছুঃখ আমি বুঝতে পারছি ন1। 

এনায়েৎ ॥ আহা-হা তার তকলিফ দেখে আমার চোখে গল-গল করে পানী 
এসে গিয়েছিল । 

আবু॥ কার কথা তুমি বলছ এনায়ে? 

এনয়েৎ ॥ আহা-হা, কোথায় তোমার ঘরে বিবি হয্বে এসে সুখে থাকবে, তা নয় 
কোথায় একটা ছোট বেখানদাসির সঙ্গে চলে গেল । 

আবু॥ তুমি কি বোগদাদ বাজারের সেই লড়কীর কথা বলছ? 

এনায়েৎ॥ আর কার কথা বলব দোস্ত? তার সঙ্গে আমার ভেলকীর মত 
মোলাকাত হয়ে গেল। 

আবু॥ এযাঃ_-কি বলছ তুমি? তার সঙ্গে তোমার মোলাকাত হয়েছে? 

এনায়েৎ॥ এই বোগদাদ্দেই মেআছে। সে আদমি তাকে কিনেছিল, তার 
সঙ্গে কাল বাত, বলে আমি জানতে পারি, তোমাকেই সে তালাশ করেছে । 

আবু ॥ - আমাকেই তালাশ করছে? কেন? 

এনায়েৎ॥ আর কেন? সেই লড়কী দিনরাত তোমার কথা বলছে আর 
কাদছে। আহা হা! 

আবু॥ কি দেখলে বলন। দোস্ত । 

এনায়ে॥ দাড়াও একটু কেঁদে নিই-_আহা- হাঁ 

আবু॥ শান্ত হও দৌস্ত। বল কি দেখলে? 

এনায়েৎ ॥ দেখলাম, তার গোর দুটো! শেকল দিয়ে ধাধা--ঘাতে পালিয়ে না 


৪০ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


যায়। আমাকে দেখেই সেই লড়কী একেবারে হাউ-হাউ করে কাদতে 
দেখে আমিও ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললাম । একদিকে সে কীদছে হাউ- 
হাউ, আরেক দিকে আমি কীাদছি ভেউ-ভেউ। কান্ন। চলছে-_ চলছে-_ 
চলছে-__ 

আবু॥ মেতোবুঝলাম। কান্ন। কি আর খুতম হলো না দোস্ত ? 

এনায়ে্ ॥ অবশেষে কান্না খতম হলে । লেকিন ফোপানো! চলল । 

আবু॥ ফৌোপানোও কি আবার চলছে-_-চলছে--চলছে--হবে নাকি দোস্ত ? 

এনায়েৎ॥ তাতো হবেই। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল-_ আমার 
কলিজার আবু। মের! দিল্কা চক্মক্‌, মের! জীনকা ধকৃপক্‌ তুমি কোথায ? 
আমার কলিজার এই আগুনে কবে এসে তুমি পানী ঢালবে-__বাপ। 

আবু॥ এা-আমাকে আব্বাজান বলল? 

এনায়েৎ ॥ আরে ছো-ছো, ভূল হয়ে গেছে । কি বলব দোস্ত, তোমার কথ! 
বলছে আর ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে । আরো! কি বলল জানো-_-যতদ্দিন 
না! তোমার সঙ্গে সাদী হচ্ছে ততদিন পানী পর্ষস্ত স্পর্শ করবে না। 

আবু॥ তোমার কথা শুনে যে আমারও কান্না পাচ্ছে। 


[ফুপিয়ে কাদতে থাকে ] 


এনায়েৎ॥ পাবেই তো--পাবেই তো--এ যে জানফাটা কারবার । লেকিন 
কাদলে তে হবে না আবু। - এর একটা ফয়সাল। করতে হবে। 

আবু॥ ( একইভাবে ) কি ফয়সাল! করবে দৌস্ত। সে তো দোনরা আদমির 
বিবি হয়ে গেছে। 

এনায়ে ॥ আমি সব বন্দোবস্ত করে এসেছি । সেই আর্মি আমাকে বলেছে 
_-এই বিবিকে কিনে তাব্র বহুত লোকসান হয়ে গেছে। ক্রীতদাসীর কাম 
আর তাকে দিয়ে করাতে পারছে না। তাই সেঠিক করেছে মাত্র পচিশ 
আশরফি পেলেই বিবিকে সে বেচে দেবে । 
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মবু॥ সবই খোদার মেহেরবানি । খোদার মেহেরবানিতে সে নজদিকেই 
আছে। 


এনায়েৎ ॥ খোদ্বা যখন তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছে, তুমিও প্রসন্ন দিলে পচিশটা 
আশরফি নিয়ে এসে! । ূ 

আবু॥ পঁচিশ আশরফি কোথায় পাব দোস্ত । তোমার সঙ্গে সরাব খেয়ে স্কৃতি 
করে জমানে! অর্থ ফতুর করে দিয়েছি । 

এনয়েৎ॥ অত ভাববার কি আছে দোস্ত? পচিশ আশরফি না৷ থাকে ঘরের 
কোনে! কিমতার চীজ নিয়ে এসো । বেচে পচিশ আশরফি যোগাড় করে 
নেব। 

আবু॥ কিমতদার চীজ? কিমতদার চীজ...আব্বাজানের একটা আংটি 
তোবঙ্গের মধ্যে আছে। |] 

এনায়েৎ ॥ তবে তো যোগাড় হয়েই গেল । যাও নিয়ে এসে] । 

আবু ॥ না এনায়ে্, হবে না। আম্মা! চাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে 

এনায়ে॥ মারে। গুলি চাবির! তোরঙগ ভেঙে নিয়ে এসে। | 

আবু॥ তোরক্গ ভাঙ্গলে যে বহুত কস্্র হয়ে যাবে। 

এনায়েৎ ॥ মহব্বতের জন্য কনে কামেই কন্ুর হয় না। একবার ভাবতো৷ দোস্ত 
--লড়কী তোমার জন্য কপাল ভাঙ্গছে। আব, তুমি তার জন্য একটা তোরঙ্ 
ভাঙ্গতে পারবে না? 

আবু॥ জরুর। মহব্বতের জন্য কত আদ্মি আগুনে ঝীপ দেয় । পানিতে ডুবে 
মরে । আমাকেও কিছু করতে হবে। সচ্চা মহব্বত কাকে বলে দেখিকে 
দেব। মহব্বতের দুনিয়ায় আমার নাম খোদাই করা থাকবে-- লেখা থাকবে 
স৮আবু হোসেন মহব্বতের জন্য আম্মাজানের তোরঙ্গ ভেঙ্গেছে । 

এনায়েৎ ॥ বাঃ বাঃ চমৎকার । এই না হলে মদ । 

আবু॥ তুমি অপেক্ষা কর, আমি তেতবে গিয়ে তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটিটা নিয়ে 


আসছি। [ আবু বুক ফুলিয়ে প্রস্থান করে ] 
রঙ্গনাট্য---৩ 
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এনায়ে্ ॥ ওঃ আমার ফিকিরের তুলনা নেই। নিজের বুদ্ধির কথা ভেবে 
নিজেরই গর্ব হচ্ছে। যাক্‌* আমার মনোবাসন। পূর্ণ হতে আর বেশী দেরী 
নেই। এক্ষুনি আংটিটা আমার হাতে এসে পড়বে । 


[ জাহুজার প্রবেশ ] 
জাজ! ॥ ওরে বদমাস এনায়ে তুই আবার এসেছিস? তোকে না আমি 
হু শিয়ার বরে দিয়েছিলাম বাড়ীমুখো হবি না। হ্যারে মুখপোড়া, তুই কি 
আমার বাত শুনবিনা । নাকি তোর কপালে ঝাড়ু ষেবে আসা বন্ধ করতে 
হবে? 


এনায়েৎ॥ তুমি ঝুটমুট আমার ওপর গোস্সা হচ্ছ আবুর মা। আবু আমার 
প্রাণের দোস্ত । তাকে এক রোজ না দেখে আমি থাকতে পারি ন1। 

জাহুজা! ॥ তোর ধাপ্লাতে আমি ভূলছিনা। তুই আমার বেটাকে সরাব পিলাতে 
পিলাতে জান খতম করে দিবি । 


এনায়েৎ ॥ এই গ্যাথে!, তোমাকে তো আনল কথাটাই বল! হয় নি। আমিষে 
কসম খেয়েছি । ূ 
জাছজা ॥ কি কসম খেয়েছিসরে পাজী । 


এনায়ে্ ॥ এই দ্যাখো আবার গালমন্দ করছ। আমি কসম খেক্সেছি-_ 
জিন্দেগী ভবু সরাব ছোবন।। নিজেই ষদি লরাঁব ন। ছু'ই তাছলে-_-তাহলে 
প্রাণের দোস্তকে কখনও সরাব পিলাতে পাবি? 

জাহুজ। ॥ তোর সব বাত বুট্‌। 


এনায়েৎ ॥ বিলকুল সাচ। আচ্ছা-তুমি তো আর জলদি জলদি বেহেস্তে 
যাচ্ছ না। আমার কসম তুমি পরথ করে নিও । 

জাহুজ] ॥ সাচ. বলছিস্‌ তুই কসম থেয়েছিস্‌? 

এনায়েখ ॥ সাচ-সাচ২-সাচ। এখন থেকে আমি একাম আচ্ছা! আদষি 
হয়ে থাকৰ। সরাব ইবর তো আমি উধর। 
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জাজ ॥ (নরম স্থরে ) ভাহলে তোর ওপর আমার গোস্ন! নেই । লেকিন 
বাত যেন লড়চড় ন! হয়। 

এনায়ে॥ বাত একদম পাককা--সরাৰ ছোবন|। 

জাহজা॥ তৃমি খাড়া খাক। আমি আবুকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। বেটাতো আমার 
খুব আচ্ছা। যা বলি তাই শোনে । আমি তাকে তোর সঙ্ে দোস্তী করতে 
বারণ করেছিলাম, সেই জন্টেই সে তোর সঙ্ষে মোলাকাত করেনা । এখন 
গিয়ে হুকুম দিচ্ছি, তাহলেই সে এসে তোর সঙ্গে মোলাকাত করবে। বেটা 
আবু--বেটা আবু__ 

[ জাহুজা ডাকতে ভাকতে প্রস্থান করে] 

এনায়েও ॥ সরাব ছোবনা। হাঃ হাঃ হাঃ। আমার গুটি সরাবের ভেতর 

পয়ধা হলো_-আর আমি কমম থেয়ে প়গন্থর হব। হাঃ হাঃ হাঃ। 
[ আবুর প্রবেশ ] 

আবু এনায়েৎ__ 

এনায়ে॥ এনেছ দোস্ত? 

আবু॥ হ্যা- এনেছি । 

এনায়ে ॥ দাও-__-আমার হাতে জলদি দাও । আমি আংটি বেচে লড়কীকে 
তুরস্ত নিয়ে আনি। 

সাবু॥ আমিও তোমার সঙ্গে যাৰ এনায়েৎ। 

এনামে্॥ তুমি ফালতু কেন যাবে? তুমি ঘরে গোছগাছ করে । আষি 
সেই লড়কীকে কিনে, মোল্লা! মৌলবী সংগে নিয়ে আসব । আজই তৃষি 
তাকে সাদী করে বিবি বানিয়ে ফেলো । 

মাবু॥ (আনন্দে) আজই তাকে সাদী করে ফেলবো ? 

এপায়ে॥ এসব কামে কি দ্বেরী করতে আছে? ঝটপট কেল্ল! ফতে করতে 
হয়। 

আবু॥ তকে দেখবার জন্ত আমার দিল্‌ বহুত তড়পাচ্ছে । 
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এনায়েৎ ॥ -আহা--সাদীর আগে এমনই হয় বটে। কিছুক্ষণ ধর্ধ'ধরে থাক 
দোস্ত । আমি গেলাম আর এলাম বলে। 
আবু) যাও যাও দোস্ত--দিলে আমার বত ফুতি। আজ আদার সাদী হবে । 
সাদী হবে তো? 
এনায়ে ॥ আলবৎ হবে। আমি চললাম দোস্ত । 
[ এনায়েতের প্রস্থান ] 
আবু॥ আমার সাদী হবে। ভাবতেই শন্দীরট! মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। খুন 
একেবারে টগ.বগ, টগবগ. করছে। (ভাবতে থাকে ) এ আমার বিবি 
আসছে--আসছে-_ আসছে-_-এই এসে গেল। মোল্লা এলে। ৷ মৌলবীও 
এসে গেল। কোরান শতবীফও পাঠ হলে।। সাদীও হয়ে গেল। ( আবেগে ) 
একবার সাদী হলে না ঘর ছেড়ে কোথাও যাব না। দরজায় কুলুপ লাগিয়ে 
দেব। আব খুলবে! না। বিবি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব। 
হরবকত বিবির পেছনে ঘুরঘুর ঘুরঘুর করব। [স্থুর করে নাচে] 
[ আবুর গান অথবা আবৃত্তি ] 
আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবেরে 
তোমর]। বিবি দেখবে কে? 
আমার সাদী হবে, সাদী হবে, সাদী হবে রে। 
[ জাহুজ। রণমৃতি নিয়ে প্রবেশ করে । আবু তাকেও স্থর করে একই 
কথ! বলে ] 
জাহজ] ॥ ( চেঁচিয়ে ) তোর দিমাগ খারাপ হয়েছে? (আবু থামে) আমার 
তোরঙ্গ ভাঙ্গলে কে? তোরঙ্গ থেকে আংটি নিল কে? 
আবু? ( আছুরে স্থরে ) আম্মা, আমার তো সাদী হবে, তাই আমি তোরক্ষ 
ভেঙ্গে আংটি নিয়েছি । 
জাহজ! ॥ কিসের পাদীরে উন্লুক? 
'আবু॥ এনায়েৎ এসে বলল”-পচিশ আশরফি দিলে, সে আমার পসন্দ কন 
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বিৰিকে কিনে এনে দিয়ে বাবে। আম্মা, আমার তে! পচিশ আশরফি নেই । 
তাই__ 
জানহুজ। ॥ তাই তুই তোরঙ্গ ভেঙ্গে আংটি নিয়ে এনায্নেখকে দিয়েছিস ? 
আবু॥ হ্যা । 
জাছজ। ॥ হারামজাদা বেকুব । তোকে ঠকিয়ে আংটি নিয়ে গেল তুই বুঝতে 
পারলি না। তখনই আমার মন ব্ছিল--বদমাস এনায়েৎ কোনো! মতলব 
নিয়ে এসেছে । হান হায় আমার খসমের শেষ চিহুটাও আমাক বেকুব বেটা! 
শেষ করে দিল। তুই গোল্লায় যা। তৃই মর-_ (কাদে) 
আবু॥ আম্মা, এ লড়কীকে সাদী করতে আমার দিল্‌ চায় তো 
জাহুজ! ॥ আলা, আমার সাঘ1! সরল বেটাকে একটু বুদ্ধি দাও । না হলে ওর 
দোল্তবা ওকে জানে প্রাণে খতন্ন করবে। 
আবু॥ জানে! আম্মা, যাকে আহি সাধী করব না, সে আমার জন্ত কেঁদে কেঁছে 
খালি ভিরমি খাচ্ছে--খালি ভিরমি খাচ্ছে। 
আাহুজ। ॥ হারামজাদ। বুদ্ধ,তোকে আমি সার্দী করাচ্ছি। চল অন্দর তোর 
বাপের সাদী আমি করিয়ে ছাড়ব । চন-- 
[ জাজ! আবুর কান ধরে চারদিকে চক্কর মারে। আবু স্বর করে 
বলে--] 
আমার লঙ্গী হবে সাদী হবে লাধী হবে রে 
তোমরা বিবি দেখবে কে? 
জামার সাদ্দী হবে সাদী হবে সাদী হবেরে ॥ 
[ জানুঙ্জা একই অবস্থায় আবুর কান ধরে প্রস্থান করে । ] 


চতুর্থ দৃশ্য 
[ বোগদাদ বাজার " 
[ জালিম, মেহের ও মীর্জার প্রবেশ ] 

মেছের ॥ ও জালিম মিএা, আর কতক্ষণ বাজারে ঘোরাঘুরি করবে? বাজার 
ভেঙ্গে গেছে । আমরা এখন তল্লীতল্লা গোটাবো। 

জালিম ॥ সেই মালফার আদমির জন্ত ইন্তেজার করছি । সে আমাকে ওয়াদা 
করেছে, রোজ আমার কাছ থেকে একজন করে ব্বিবি খরিদ করবে। 
আমি তার জন্ত সাতজন বিৰি জম! করেছি। 

মীর্জা ॥ আরে মিঞা, সে এখন ইস্পাহানের বিবি নিয়ে মশগুল হয়ে আছে। 
কাকে কি ওয়াদা করেছে, তার কি তা মনে আছে ? 

মেহের ॥ সেই সাতবিবিকে কোথায় রেখে এসেছ জালিম মিঞা? স্বন্দরীদের 
একটু দেখতে পাব না? 

জালিম ॥& তাদের এক নম্বর সরাই খানায় রেখেছি । বোগদাদের বিবি নয় 
সাহেব । ভিন দেশের বড়ঘরের বিবি । খান পিন দিয়ে আচ্ছা তবিয়তে 
রেখেছি । তাদের স্থরত দেখতে ভী আশরফি খরচ করতে হয় । 

মেহের ॥ আহা, আহ! শুনেই আমার খুন টগবগ করছে । আর পেলেতো 
বেছ'স হয়ে যাব। ব্দনসীব, আমরাতো! পাব না। তবু একটু চোখের 
দেখা 

সীর্জী॥ ঠিক বলেছ মেহের আলি। আমার বিবিটাকে আর আচ্ছা লাগছে 
না। ছুসর! বিবি পেলে, এই বিবিটাকে তালাক দিতাম । মিঞা, তোমার 
কাছে পাচ আশরফি দামের বিবি আছে? থাকে তো দাওনা--নিক। কৰে 
ফেলি। 

জালিম ॥ জরুর আছে, লেকিন-_ 

মীর্জা ॥ লেকিন কি? 
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জালিষ ॥ এক চোখ কান। কম নজর দেখে । 

মীর্জা ॥ এয কানা! 

জালিম ॥ কান ভী কালা । বাত শুনতে পায় না। 

মীর্জা ॥ কানেও শোনে না? 

জালিম ॥ অওর-_ 

মীর্জা ॥ আবার কি? 

জালিম ॥ একট] প' খোঁড়া। লাফ মারকে মারকে চলে । 

[ জালিম নিজেই খোৌঁড়াতে খোঁড়াতে সেলাম জানিয়ে চলে যায় 7 

মীর্জী॥ কান! খোড়। নিয়ে লাভ নেই-_-কি বলো৷? 

মেহের ॥ জরুর । নিতে হলে খুবস্থবত চাই। আমিও তো! সেই মওকায় 
আছি। 

[ এনায়েত প্রবেশ করে ] 

মেহের ॥ ও এনায়ে সাহেব, এখন সওদা করতে এলে নাকি? 

এনায়ে ॥ না মিঞা, আবুর সঙ্গে দোস্তি খতম হয়ে, আমার সওদাও খতম । 
দোসর! মালদ্বার আঘমি পাকড়াবার তালে আছি। পেলেই তার সঙ্গে 
দোস্তি করব। তার পয়সায় সরাব খাব, মজ। লুটব। তাকে দেউলিয়া 
কবে দোস্তি খতম করব । ফির আবেকট। মালদার আদমি পাকড়াবে। । 

মেহের ॥ এনায়েৎ সাহেবেব বাহাছুরী আছে। যাকে পাকড়াও করে, তাঁকে 
একেবারে ছোবড়। করে দেয় । 

এনায়েৎ ॥ এই বাহাছুরী আমার বংশের ঘরওয়ানা । আমার বাপ ছিল আরো! 
শায়েনশা আদ্মি- এক রোজের দৌোস্তিতে সে, আমিরকে ফকির বানিক়্ে 
ছাড়তে । 

মীর্জা ॥ এনায়েৎ সাহেব, এক কাম করতে পার? মকবুল সাহেবের অনেক 
আশরফি আছে। ওর সঙ্গে দোস্তি কর না. আমর! বেঁচে যাই । 

এনায়েৎ॥ ঠিক বাত মকবুল, এতক্ষণ আদমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। মসজিদে 


৪৮ বঙ্গ নাট্য সংগ্রন্থ 


গিষ়্ে পাকড়াতে হবে। সরাবওয়ানা, কাল তৃমি একট। বড় হাড়ি ভর্তি 
সরাব নিয়ে এসো । মকবুলের আশরফিতেই কাল তোমার সরাব খাৰ। 
মীর্জা ॥ হাজার দফে সেলাম । এই কাম যদি করতে পার সাহেব, তোমার 
গোনাষ হয়ে থাকব। 
এনায়ে॥ ঘাবড়াও মত। এ মকবুলকে ফতুর করতেই আমি চললাম । 
[ এনায়েতের প্রস্থান ] 
মীর্জা ॥ এইবার ঠিক আদৃমি লাগিয়েছি। চল ভাই আজ আর খদ্দেরপাতি 
আমবে না। আমি চললাম । 
[ সবীর্জা যেতে উদ্যত হয় । মকবুল প্রবেশ করে ] 
মকবুল ॥ কোথায় চললিবে পাজী ব্দমাস ? 
মীর্জা॥ সেলাম মকবুল সাহেব! 
কবুল ॥ আর সেলাম দিতে হবে না । সেদিনের বাকী দুই আশরফি তুরন্ত 
দিয়ে ছে। 
মীর্জা ॥ দেখুন মকবুল সাহেব । বেচা কেনা একদম নেই। কাল আপনার 
পাওনা একেবারে মিটিয়ে দেব। 
মকবুল & কোনো বাত শ্তনব না। দুই আশরফি জলদি বার কর। 
[ নেপথ্যে শোন। ঘায়_-চোর, ডাকু, গুণ, বদমাস হু শিলার হো! 
যাও-_ ] 
মীর্জা ॥ এই মর্বনাশ.হয়েছে। কোটাল ব্যাট! আনছে । জলদি পালান ৰকবুল 
সাহেব । না.হলে এক্ষুনি বখর]1 দিতে হবে। 
কবুল ॥ ওরে বাবা, তাহলে আমি পালাই । মনে থাকে ষেন, কোটাল চলে 
গেলেই কিন্তু পাওন! ধিতে হবে হ্য1। 
[ প্রস্থান ] 
8 ব্যাটা একট! কসাই । 
ষেহেরে॥ ঠিক বলেছ। 
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সেপাই ॥ (নেপথ্যে ) চোর ডাকু গুণ বদমাস হ' শিল্পার হো ঘাও-_ 
[ কোটাল প্রবেশ করে ] 
কোটাল ॥ (চড়া গলায় ) কোতল করে ফেলব! 
সেপাই ॥ জী! কোতল করে ফেলব। 
কোটাল ॥ যে চুরি করবে-_ 
সেপাই ॥ কোতল করব । 
কোটাল ॥ ডাকাতি করৰে__ 
সেপাই ॥ কোতল করব। 
কোটাল ॥ ম্বদে আশবুফি খাটাৰে-_ 
সেপাই ॥ কোতল করব। 
[ লম্বা লম্বা পা ফেলে কোটাল পায়চারি করে। সেপাই অনুদরণ করে । 
হঠাঁৎ থেষে কোটাল ঠাক দেয় ] 
কোটাল ॥ নেপাই-_ 
সেপাই ॥ হ'জুর-_ 
কোটাল ॥ ব্যাপার কি বলত ? বাজারে ঢুকলাম অথচ টণ্যাকে কিছু আসছে 
নাকেন? 


সেপাই ॥ এক্ষুনি ব্যবস্থ! করছি হুজুর । (মেহেরকে ) এই ফলওয়ালা, চল্‌ 
তোকে হাজতে নিয়ে যাই। 

মেহের ॥ কেন--কেন সেপাই সাহেব? আমি কি করলাম? 

মেপাই॥। কি করলি আবার জিজ্ঞেস করছিস? কোটাল লাহেবের নজরান৷ 
এখনে-_ 

মেছের ॥ ও এই কথা ! তা! এক্ষুনি দিয়ে ধিচ্ছি। এই নাও এক আশরফি। 

কোটাল ॥ সেপাই, বলে দে এক আশরফিতে আমার চলবে না। কমসে কম 
পাচ আশরফি আমার চাই। 

মেছের ॥ মরে ঘাব। মরে যাব কোটাল সাছেব। 
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কোটাল॥ তাহলে এক ঝুড়ি ফল আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দিবি। আমার বিবি 
খাবে । ন। দিলে- 
সেপাই ॥ কোতল করব। 
মেহের জরুর পাঠিয়ে দেব ই'জুর । কোটাল সাহেবের বিবি বলে কথা । 
[ সেলাম করে প্রস্থান করে ] 
কোটাল ॥ (মীর্জাকে ) গর্দান নেব । 
সেপাই ॥ কচুকাটা করব। 
মীজ1॥ কেনহু'জুর ? 
কোটাল ॥ দেখি তোর সরাব কি রকম? 
সেপাই ॥ দেখি কিরকম? 
[ মীজণ৭ ছু'জনকে ছু'পাত্র সরাব দেয় ] 
কোটাল ॥ (এক চুমুক খেয়ে ) গন্ধ ! 
সেপাই ॥ এয গন্ধ? [ খেয়ে] গন্ধ! সরাবের গন্ধ । 
কোটাল ॥ তোর জরিমানা হলে । তোর সরাবে সরাবের গন্ধ । পাচ 
আশরফি ! 
মীজরণ ॥ জরিমান। দিতে পারব না হ জুরু। 
কোটাল ॥ তাহলে আরে। ছ'পান্র খাওয়াতে হুবে। 
মীজঠ ॥ জরুর খাওয়াব। (সেপাইকে দিতে যার) আপনিও খান সেপাই 
লসাহেঘ। 
কোটাল ॥ উহু ( নিজেকে দেখিয়ে ) এদ্দিকে। (ছু'পাত্র খেয়ে নেয়) নাঁ_ 
গন্ধ নেই। 
সেপাই॥ দেখি--দেখি--( সেপাই এক পাত্র খায়) না গন্ধ নেই। সরাবের 
গন্ধ নেই। 
কোটাল ॥ সরাবে সরাবের গন্ধ নেই! জরুর ভেজাল দিয়েছিস । 
সেপাই ॥ হ্যা ভেজাল দিয়েছিস। 
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কোটাল ॥ তোর দশ আশররফি জরিমান' হলো । 

ীজ1॥ হায় খোদ, সরাব খাওয়ালাম তবু জরিমান। দিতে হবে । 

কোটাল ॥ জকর দিতে হবে। 

মীজণ ॥ গরীব আদমি হু'জুর। মববুল সাহেবের কাছ থেকে স্থদে আশর?, 
ধার নিয়ে কারবার কবি। 

কোটাল ॥ সেই মকবুলকেও কোত্ল করব। কোথায় মকবুল? কোথায় 
মকবুল ? মকবুল নেই। (হাসি) 

সেপাই ॥ মকবুল নেই নেই-_নেই--নেই । 

কোটাল ॥ আচ্ছা সরাবওয়ালা তুমি অমন মুখ ভার করে আছ কেন? 
তোমার মনে কিসের ছুঃখু ? 


সেপাই ॥ হা! বল কিসের ছুঃখু? কোটাল সাহেব তোমার সব ছুংখু সারিয়ে 
দ্বেবে। সেদিন একজনের খুব ছুঃখু হয়েছিল। কোটাল সাহেব কত 
বোঝালে,- ছুঃখু কোরনা-ছুঃখু কোর না। তবু লোকটা ছুংখু কবল। 
তখন কোটাল সাহেব তার গলাটা কুচ করে কেটে দিল। ব্যস অমনি সব 
ছুঃখু সেরে গেল। 
কোটাল ॥ হ্যাবাবা। আমি ওরকম করেই ছুঃখু সারাই। 
মিগা ॥ না হুজুর, আমার কোনে দঃখু নেই । আমার মনে খুব ফুতি। 
কোটাল ॥ এই তোচাই। বুঝলে সরাবওয়াল, আমার মনেও [খুব ফুতি। 
সেপাই, তোমার ? [ তরোয়াল বার করে ] 
সেপাই & আমার মনেও খুব ফ্কৃতি। 
কোটাল॥ তাহলে একটা গান গাও। 
[ মীর্জার প্রস্থান ] 
[ কোটাল অথব। সেপাই গান করে, দরকার হলে গান বাদ দেওয়। 
অথব ছড়ার আকারে আবৃত্তি করলেও চলবে । 7 
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গান 
মৌরসি পাট্রার তালে তালে ভাই। 
পিটে ষাও জীবনের ডঙ্কা। 
দুঃখের কলজেটা ভেজে খাও। 
ফুতির তেলে দিয়ে লঙ্কা । 
ফকির্ির বেশে চলে স্দখোর 
ঝুটাবাত. নয় এষে যাচ্চা 
আশরফি তায়ে বসে দেখ ভাই 
মাসে মাসে দেয় শুধু বাচ্চা। 
( তাই ) ষত পার ছুই হাতে লুটে নাও 
দুনিয়ার সের! চীজ টস্কা ॥ 
[ কোটাল ও সেপাই গাইতে গাইতে চলে যায় ] 
[ আবুর প্রবেশ ] 
আবু ॥ সন্ধো হয়ে গেল_-বাজারে একজনও আদমি নেই। তবে কি আমার 
নসীব খারাপ । কোনো মেহমানকে ঘরে নিয়ে খান! খাওয়াতে পারব না। 
এ তো মনে হচ্ছে দু'জন আসছে। 
[ হাক্ুন ও মশরু ছদ্মবেশে প্রবেশ করে ] 
মশক ॥ হ'জুব বাজারতো ভেক্ষে গেছে । আর এখানে চক্কর মেরে কি হবে ? 
হারুন ॥ হ', তাইতো! দেখতে পাচ্ছি । চলে! অন্ত দিকে পরিভ্রমণ করি । 
আবু॥ সাহেবদের জিজ্ঞানা করতে পারি কোনো তকলিফে পড়েছেন কিনা । 
হারুন ॥ কে মিঞা, তুষ্ি একলা দ্রাডিয়ে আছ? 
আবু॥ আমার নাম আবুহোসেন। এই বোগদাদ শহরে আমার বাস। আমি 
আমি একজন মুমাফিরের তালাস করছি। 
হারুন॥ এতে! অদ্ভুত কথ! শুনছি । মুসাফিরের কেউ তালা করে ? 
মশরু ॥ শুধু অদ্ুত নয় হ'ভুর। কিভূত কিমাকান। 
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হারুন ॥ ঠিক বলেছ কিন্ভূত কিমাকার। 

আবু॥ সাহেবদের কোথাও দেখেছি মনে হচ্ছে। আপনারা কি কোনে! 
দিন এই বাজার থেকে কোনে বিবিকে খরিদ করেছিলেন ? 

হারুন ॥ এ মিঞা বলে কি? আমি ভিন দেশের সওদাগর । এ আমার 
নোকর। গিডডমিঞা । আমর] বহুত দূর দেশ ণেকে আসছি। যাব 


বহুত দর । সেই বসরা । আজ রাতট1 বোগদাদেই কাটাব । আমাদের 
জোর ভুক লেগেছে । তাই সরাইথানা তালাস কবছি। 


আবু॥ তাহলে আমারই আদমী পহ্চানতে ভুল হয়েছে। তা আমি থাকতে 
আপনাদের ভাবনা কি সাহেব? আমি তে! আপনার মতই একজন 
মুসাফিরের তালা করছি। মেহ্রবানি করে আমার বাভী চলুন। খান! 


পিনা করে রাতটা আরামে খুমোবেন। তারপর বেহানে খুস দিল্‌ নিয়ে 
বসরা রওনা হবেন । 


হারুন ॥ বহুত বত স্থক্রিয়া। তোমার দাওয়াতে খুব খুশী হ'লাম। আজ 
থেকে তোমার সঙ্গে দোস্তি করলাম । 

আবু॥ ণা সাহেব দোস্তির কারবার আর করবনা । 

হারুন ॥ সে হয়না মিঞা, দোস্তি তোমাকে করতেই হবে। তুমি এত উপকার 
করলে আমার । তোমার সঙ্গে দোক্তি না করলে কি করে চলে। 

আবু॥ তবে যাও মিঞা তুমি সরাইখানায় । 

হারুন ॥ কেন কেন? দোস্তি করতে তোমার এত ডর কেন মিঞা? 

আবু॥ দৌস্তরা সব বেইমান হয়। তাই ঠিক করেছি, এক এক রাত এক এক 
মুপাফিরকে দাওয়াত দেব। লেকিন দোস্তি করব ন1। 

হারুন ॥ ঠিক আছে মিঞা তোমার যা ইচ্ছে তাই হোক । আমি মেহমান 
হয়েই তোমার ঘরে রাত কাটাব। 


আবু॥ তাহলে আহ্কন মুসাফির আমার সঙ্গে--খানা তৈয়ার । 
[ আবু হারুন ও মশরুকে সঙ্গে নিয়ে প্রস্থান করে ] 


॥ দৃষ্ঠাত্তর | 


পঞ্চম দৃশ্য 
[ প্রাসাদ । জুবেধ!। ও শাকিলার প্রবেশ ] 

জুবেদা ॥ নানা! শাকিলা, রোশেনার মূখে হাদি কোটাতেই হবে। স্থলতানের 
প্রাসাদে তার বেটি মুখ ভার করে থাকলে কিছুতেই চলবে ন1। 

শাকিল।॥ আপনি ভাববেন ন! বেগম সাহেব । আমি আজ রোশেন! বিবিকে 
হাসাবার আচ্ছ! ফিকির করেছি। 

জুবেদ্ ॥ তাইতো! বলি। তোর কাছে কেউ না হেসে থাকতে পারে না। তৰে 
রোশেনার মুখে হাসি আনতে তোর এত দেরী হচ্ছে কেন? তাকে যদি 
আজ সত্যি হানাতে পারিস, তোকে বহুত ইনাম দেব । 

শাকিল! ॥ জরুর গে হাসবে । একটু পরে এসে দেখবেন__রোশেন। বিবি হাসতে 
হাসতে ইধারসে উধার গড়িয়ে পড়ছে । আবার উধারসে ইধার গড়িয়ে 
পড়ছে। 

জুবেদা ॥ বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছাঁ। আমি তাহলে যাচ্ছি--রোশেনাকে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি। [ জুবেদার প্রস্থান ] 

শাকিলা ॥ হায় খোদা, কি ফ্যাসাদেই পড়লাম । বিবি হাসবে না, তবু তাকে 
জোর করে হাসাতেই হবে। অমাবস্যার আসমানে চাদ উঠবে না, তবু ঈদ 
ওঠাতেই হবে। বেগম সাহে্বার আদেশ, এখন ঠ্যালা সামলাও--:। 
রহুমানটা এখনও হাসিব দাওয়াই নিয়ে আসছেনা কেন? কখন গেছে, 
হাজির হবার নামটি নেই । কি করি-_ 

[ রহমান প্রবেশ করে ] 

বুহম্বান ॥ প্রাণের বুলবুলি-- 

শাকিল! ॥ বেকুব, আমি এদিকে ছটফট করছি-_-তবু তোর পাত নেই । হেকিম্ন 
সাহেবের কাছ থেকে হাসির দাওয়াই এনেছিস ? 

রহমান ॥ আলবৎ এনেছি । এইস্ভাখ দশ বড়ি এনেছি। হেকিম সাহেৰ 
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বলেছে--একট। থে খাবে--হেলে গড়িয়ে পড়বে । ছুটে! যে খাবে আসমানে 
মে উড়বে। আর তিনটে যে খাবে জমীনের নীচে সে চলে যাবে। 

শাকিলা ॥ তুই আমাকে বাচালি রহমান । বেগম সাছেবাকে আমি ওয়াদা 
করেছি-রোশেন। বিবিকে আজ যে করেই হোক হাসাবই। শুনে বেগম 
সাহেবা আমাকে কি বলেছে জানিস? 

বহমান ॥ কি বলেছেরে বুলবুলি ? 

শাকিল! ॥ আমাকে বহুত ইনাম দেবে। 

রহমান ॥ ওহে: তুই তো আজ কামাল করবিরে বুলবুলি। 

শাকিলা ॥ ইনাম মিললে ন1--তোকেও বথবর]। দেব। 

রহমান ॥ ব্খরা চাইনা বুলবুপি। তোকে মিললেই আমি খুশ দিলে 
থাকব। | 

শাকিলা ॥ দে দে, হাসির বড়ি আমার হাতে দে। 

রহমান ॥ (দিয়ে) এই নে 

শাকিলা ॥ এখন জলদি পালা-রোশ্ন1 নিবি এখুনি আসবে। 

রহমান £ একটু আমার কাছে আসবিন। বুলবুলি? 

শাকিল ॥ মরণ! (কাছে গিয়ে) এই এসেছি-_- 

রহমান ॥ (হাত ধরে )কি নরম নরম তোর হাত। 

শাকিলা ॥ আহা! ক্যাস্বা মিঠা তেব বাত্‌। 

বহমান ॥ তবে চল্‌ চল্‌ মেরা সাথ.। 

শাকিল! ॥ (গুতো মেরে ) বেশরম্-_আতি হাঁট। 

রৃহমান ॥ ( কপালে হাত দিয়ে ] হায় হায় সব কুছ বরবাদ । 

| বহমান কপালে হাত রেখে প্রস্থান করে ] 
[ রোশেন। প্রবেশ করে ] 
শাকিলা ॥ এই যে বিবি, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? 
রোশেন! ॥ গুলবাগে শাকিল! ছিলাম। 
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শাকিলা ॥ তুমি ঘে হারেমের সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছ। 

রোশেনা॥ কেন? 

শাকিল] ॥ সবাই বলেছে --রোশেন। বিবি হাসে ন। কেন? 

রোশেনা ॥ সত্যিরে শাকিল।--এত স্থখেও আমার হাসি আসে না। সব সময় 
কোশিশ করি আমোদ করতে ফুতি করতে । কিন্তু কিছুতেই পারি ন|। 

শাকিল! ॥ ঘাবভাও মত বিবি। হেকিম সাহেবের কাছ থেকে বড়িয়া দাওয়াই 
এনেছি । খেলেই সৰ কুছ গডবড ঠিক হয়ে যাবে। এই নাও বিবি, একট! 
বডি খাও। 

রোশেন! ॥ বড়ি কেন খেতে বলছিস? আমার তো৷ বেমাবী হয়নি । 

শাকিলা ॥ ওহো! "তুমি বুঝাতে পাবছ না। এ তোমার জবরদস্ত বেমারী। 
দাওয়াই ন! খেলে কিছুতেই সারবে না। 

রোশেনা॥ আচ্ছা দেখাই। আমার জন্য প্রাসাদে সবাই মুখ কালে কৰে 
থাকবে--এ আমি সহ করতে পারছি না। 

[ রোশেন। বভি খায় ] 
শাকিলা ॥ আর কুছ ভাবন। নেই বিবি। এখুনি দিল. তবিয়ত সব কুছ ঠিক 


হয়ে যাবে। 
রোশেন1 ॥ শাকিলা, আমার শিরে কিরকম চক্কর মারছে 


শাকিল! ॥ ব্যস ব্যস, দাওয়াইযের কাম শুরু হয়েছে । 

রোশেন। ॥ আমার নাচতে ইচ্ছে করছে শাকিলা__ 

শাকিল! ॥ নাচতে ইচ্ছে করছে? বাঃ বাঃ! 

রোশেনা ॥ গানও করতে ইচ্ছে করছে। 

শাকিলা ॥ আরে বাঃ বাঃ! 

রোশেন। ॥ তোকেও এই দাওয়াই খেতে হবে। 

শাকিলা ॥ আমি তো হাসি খুশী আছি । আমার দিল. তবিয়ত ঠিক আছে । 
আমি কেন দাওয়াই খাব? 
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রোশেন! ॥ বেয়াদপ বাদী, আমার আদেশ না শুনলে এধুনি জল্লাদ ডেকে তোর 
শির কেটে ফেলব। 
শাকিলা ॥ দোহাই বিবি আমাকে মেরে] না। 
রোশেন। ॥ তবে খা ছুটে। বড়ি । 
শাকিল! ॥ হায় আল্ল!, ছটে। ঝড়ি খেতে হবে ! আচ্ছা বিবি, আমি ছুটে] বড়িই 
থাচ্ছি। 
[ শাকিল! ছুটে! বড়ি খেয়ে বড়ির ঠোঙ্গ! রোশেনার হাতে ঘ্েয়। 
রোশেন। হাসতে শুরু করে ] 
রোশেনা ॥ এখন মজা পাবি । বহুত মজা । 
[ শাকিল! ছু'হাত তুলে পাখির ডান! নাড়ার মত নাড়তে থাকে ] 
শাকিলা ॥ বিবি, আমি ষে আসমানে উঠে যাচ্ছি। কি হবে বিবি! বান্দা 
রহুমান যে নীচে থেকে. গেল। 
রোশেন! ॥ এইবার ঠিক হয়েছে। এত কাছাকাছি থেকে কি মহব্বত জমে ? 
যাস্আসমানে । 
শাকিল! ॥ বান্দা রহমানকে বলে দিও বিবি ও যেন দোসর! বাদীর দিকে নজর 
না দেয়। 
রোশেনা ॥ ( আরো! হেসে ) তুইও আসমানে গিয়ে অন্ত কোনে! বান্দার দ্বিকে 
নজর দিস ন!। 
শাকিল। ॥ কি হবে বিবি, আসমান জমীন ষে বত ফারাক্‌। কি করে আমি 
তোমার কাছে ধাব বিবি? 
[ রোশেনা ও শাকিল! গান ধরে ] 
গান 
[গান বাদ দিলেও চলবে ] 
রোশেনা ॥ তুই আসমানেরই হুরি 
একি খেলিস লুকোচুরি। 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ---৪ 


৫৮ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


কোন যাছুতে হলিরে তুই 

বিনি সুতোর ঘুড়ি। 
শাকিলা ॥ আমার জান বাচে না মনি । 

এখন ফিকিন্র কিবা করি ; 

আমায় গুণ করেছে তোরই 

এ হেকিষেরই বড়ি 

[ জুবেদা প্রবেশ করে ] 


জ্ববেদ ॥ কি হলোরে এখানে? এত গান নাচ দোরগোল কিসের? শাকিলা 
তুই পাখীর মত হাত নাড়ছিম কেন? 
শাকিলা ॥ আমি আসমানে উড়ছি বেগমসাহেবা । 
রোশেনা ॥ আন্মাজি, আজ আমরা খুব ফুতিতে আছি । 
জুবেছা ॥ বহুত আচ্ছা বেটি। আমি তো! এই চাই। 
রোশেনা ॥ আম্মাজী, তুমিও আমার্দের সঙ্গে আনন্দ করো, ফুতি করো-_ 
জুবেদ ॥ জরুর করব বেটি । বল্‌ আমাকে কি করতে হবে ? 
রোশেনা ॥ হেকিমের তিনটে বড়ি খেয়ে নাও। খেলেই দিলে মজা আনবে । 
জুবেদ! ॥ তুই যাতে খুশী হোস্‌, সেই কাম আমি জরুর করব। দে আমাকে 
তিনটে বড়ি। 
রোশেনা ॥ এই নাও আম্মাজী। 
[ রোশেন! বড়ি দেয়। জুবেদ! খায় ] 


জুবেদ। ॥ এবার খুশী হয়েছিসতো বেটি? 

রোশেনা॥ জী আম্মাপী। একটু পরে আমার চাইতে তুমিই বেশী খুশী 
হবে। 

ুবেদ] ॥ বেটি আমি জমীনের নীচে চলে যাচ্ছি কেন? 

রোশেনা ॥ (হানতে হানতে ) এইবার ধরেছে। 


এক দিন রাত্রে ৪৯ 


জ্ুবেদা॥ (হাত ছুটো শৃন্তে তুলে) আমাকে ধর বেটি আমি পড়ে যাব। ইস. 
কত বড় সুড়ঙ্গ । ওপর থেকে দড়ি ফেল বেটি, আমি বেয়ে বেয়ে 
উঠি। 
শাকিল! ॥ আমি ঘে নামতে চাই বেগম সাহেব! । 
জুবেদ! ॥ আযি যে উঠতে চাই শাকিল] । 
[ রোশেন! গান ধরে ] 
গান 
[ বাদ দিলেও চলবে ] 
দ্যাখো স্তাখো এই ছুনিয়া। 
কেমন মজাদার । 
এক পলকে বেগম নীচে 
বাদী উপর তার ॥ 
উঠতে গেলে নামতে হবে, 
নিয়ম ছুনিয়ার | 
ওঠা নামার খেলায় দেখ, 
বেগম মানে হার ॥ 
প্‌ গাইতে-গাইতে রোশেন। ছু'জনের হাত ধরে নিয়ে চলে যায় ] 


দৃষ্তাস্তর 


বন্ঠ দৃশ্য 
[ আবু হোষেনের বাড়ী ] 
[ আবু এবং ছন্মবেশী হারুন ও মশরুর প্রবেশ । ] 


আবু॥ আইয়ে, বৈঠিয়ে আমার গরীবখানায়। আন্মাখান] দাও । নিন সাহেব 
শুর করুন__ 

হারুন ॥ হাঃ হাঃ ক্যায় বড়িয়! খানা ৷ কভি নহি খায়া এইন্য বৈগুনকা ভরতা ॥ 
স্থরায়! কাবাব যেন মুখেই লেগে থাকছে। 

আবু॥ মুরগীর ছালামটা কেমন খেলেন সাছেব। 

হারুন ॥ মুরগীর ছালামটাতো সবসে উমদা। আমি সব খানা খেতেই 
পারিনি। ্‌ 

মশরু ॥ হুজুর । আমি কিন্তু আরে! খেতে পারতাম । 

হারুন ॥ বেকুব অতো! খেয়ো না। কৈরোজ দম বন্ধ হয়ে পেট ফেটে মবে 
ষাবে। 

হারুন ॥ আচ্ছা আবু ভাই তুমি আমাদের এত উপকার করলে বিনিময়ে তোমার 
যদ্দি কিছু উপকার করতে পারতাম তাহলে খুব ভাল হতো। আচ্ছা ভাই 
তোমার কি মনের কোন সাধ নেই? 

আবু॥ সাধ যা আছে, তা হবার নয় মুসাফির। 

হারুন ॥ কি এমন সাধ যে হবার নয় ভাই। 

আবু ॥ যদি একদিনের জন্ত বাদশাহীটা পাইতে! সব পাজী বাদমাম আদমিকে 
খুব সাজ! দিই। 

হারুন ॥ কোন্‌ কোন্‌ আদমি বদমাস আমাকে বলবে ভাই । আমার--জানতে 
ইচ্ছে করে। 

আবু॥ পয়ল! নম্বর আমার লঙ্গে যার আগে দৌস্তী ছিল, সেই এনায়ে। 

হারুন ॥ কেনকি করেছে সে? 


থক দিন রাত্রে ৬১ 


'আবুঃ॥ আমার ধনদৌলত লুটে-পুটে খেয়েছে। ঘরের বহুত দামী দামী জিনিদ 
ঠকিয়ে নিয়েছে । 

হারুন ॥ তবে তো তোমার দোস্তের জরুর সাজ! পাওয়া উচিত। আচ্ছা! 
দোসর! নম্বর বদমাস কে বলতো! ? 

আবু॥ এ হথদখোর মকবুল । 

হারুন॥ সে আবার কি ব্দমাইনি করলে ? 

'আবু॥ আমার আম্মা তার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছিল। বন্ধকীর টাক 
ফেরৎ দিয়ে আম্মা যখন জিনিস ফেরত চাইল, তখন মকবুল জিনিস 
না দিয়ে বহুত. গালমন্দ করলো। আর বলল বন্ধকীর স্থর্দের টাকা 
জম! হয়ে মাল বেদখল হয়ে গেছে । আর মাল ফেরত পাৰি ন|। 

হারুন ॥ তেসরা। নম্বর কে বদমাস আবু মিঞা] ? 

[ নেপধ্যে শোন] যায় চোর-ডাকু-গুগা-ব্দমাস হোসিয়ার হে। যাও। ] 

আবু॥ এইরে কোটাল আসছে । 

হারুন ॥ তাতে ভরের কি আছে? 

আবুঞ& এখুনি এসে হরেকরকম বাহানা করবে। 

[ কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে। ] 

কোটাল ॥ গর্দান নেবো । 

ফেপাই ॥ শৃলে চড়াবো । 

কোটাল ॥ কি বললি? 

সেপাই ॥ শূলে চড়াবে!। 

কোটাল ॥ বুদ্ধং সেপাই, গর্দীন নেবার পর মর আদমীকে শূলে চড়ালে তার কি 
দরদ মালুম হবে? . 

দেপাই॥ তাহলে আগে শূলে চড়িয়ে তারপর দা নেব। 

€কোটাল ॥ ( আবুকে ) হ্যা, আগে শুলে চড়িয়ে তারপর গর্দীন নেব। 

আবু ॥ কেন কোটাল সাহেব? 


৬২ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


কোটাল ॥ জানিস না খালিফ হারুন অল রসিদের রাজত্বে কারো! বাত জাগবার 
সুকুম নেই। 

আবু॥ এমন হুকুমতে! জানিনা । কবে থেকে হলো? 

কোটাল ॥ সেপাই বলে দে কবে থেকে। 

সেপাই ॥ তাইতো কবে থেকে বলি? আজ থেকেই বলে দিই হুজুর । 

কোটাল ॥ তাই বলে দে। 

সেপাই ॥ এই, আঞঙ্জ থেকেই খালিফার হুকুম জারী হয়েছে কেউ রাত জাগতে 
পারবে না। 

মশরু ॥ হুজুর, আমার হাসি পাচ্ছে। 

হারুন ॥ চোপরও বেকুব । 

কোটাল ॥ সেপাই, লোকট! হাসছে কেন? 

সেপাই ॥ জরিমানা করে দিন হুজুর । 

কোটাল ॥ এই তোর জরিমানা! হলে! এক আশরফি। দু'জনের তিন আশরফি 
জলদি জমা কর । 

সেপাই ॥ কোটাল সাহেব তিন আশরফি ছুই ভাগ করতে অস্থবিধা হবে, আরো 
এক আশরফি এ লোকটাকে জরিমানা করে দিন। চার আশরফি হুলে 
ভাগে ছই আশরফি থাকবে । 

কোটাল ॥ আচ্ছা ওকেও এক আশরফি জর্রিমানা করলাম । এবার সবার 
জরিমান। দিয়ে ফেলো। 

হারুন ॥ ঘাবড়াও মত আবু। আমি সবার জরিমানাই দিয়ে দিচ্ছি। এই 
নিন কোটালসাহেব। 

[ কোটাল ও সেপাইকে আশরফি দেয় ] 
কোটাল ॥ সেপাই, হ'নিরারী দে--আমি যাব। 
[ সেপাই হ'সিয়ারী দেয়-_-”চোর-ডাকু-গুণ্া বদমাস হৌসিয়র হো যাও!” 
উভয়ে প্রস্থান করে। 1 


এক দিন রাত্রে ৬ 


আবু ॥ আপনি জানতে চাইছিলেন না সওদাগর সাহেব, তিসবা নশ্বর বদমাস কে? 

হারুন ॥ আর বলতে হবে না। কোটাল আর দেপাই তিদরা আর চৌঠা 
নম্বর বদ্ঘমাস। আচ্ছা আবু তুমি যদি সত্যি-সত্যি একদিনের বাদশাহী 
পাও তাহলে খুশী হও ? 

আবু॥ খুবখুশীহই। তাহলে এই বদমাসগুলোকে আচ্ছা শিক্ষা দিই । 
(হারুন হাসে) আপনি হাসছেন কেন সাহেব? 

হারুন ॥ বলা যায় না কার নসীবে কি আছে? 

[ জাহুজ! প্রবেশ করে ] 

জাহুজ! ॥ মেহমানদের আরো খান দেব? 

হারুন ॥ আর কিছু চাই না, তবে যদি ঠাণ্ডা] সরব থাকে তো৷ তিনজনের জন্য 
তিন পাত্র দিতে পারেন। খেয়ে দিল্‌ ঠাণ্ডা করি । 

জাহুজ! ॥ জরুর দিতে পারব । আবু বেটা আমার সঙ্গে অনরে আয়। তিন 
আদযির সরব আমি একা আনতে পারবো ন1। 

[ আবু ও জাহুজার প্রস্থান ] 

হারুন ॥ শোন মশরু মিঞা । আমি গোপনে আবুর সরবতের সঙ্গে একটা 
দাওয়াই মিশিয়ে দেব। সেই সরবৎ খেলেই আবু ঘুমিয়ে পড়বে । তারপর 
তুমি, আর বাইরে যে নোকর অপেক্ষা করছে, দু'জন মিলে আবুকে তুলে নিয়ে 
মোজা! আমার প্রাসাদে চলে যাবে । দেখে! তুমি ষেন বোকার মত নব কিছু 
তঙুল করে দিও ন]। 

মশরু ॥ না, না, হুজুব্রঃ পেট ভি থাকলে আমার মাথা ঠিক থাকে । 

হারুন ॥ চুপ, আসছে । যা বললাম, সেইমত কাজ করবে। 

মশরু ॥ যে হুকুম জাহাপনা। 

[ জাহুজ! ও আবু তিন পাত্র সরব হাতে প্রবেশ করে ] 
জাহুজ! ॥ গুলাবী রম মিশিয়ে বহুত্‌ আচ্ছা! সরব্ৎ তৈয়ার করে নিয়ে এলাম। 

খেয়ে নিন মুসাফির । 


৪ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


হারুন ॥ আর আপনাদের তকলিফ দেব না। আপনি অন্দরে ঘান। আমর! 
সরব পান করেই শুয়ে পড়ব। 
জানজ! ॥ আজ রাতের মত তাহলে সেলাম মুনাফির । 


হারুন ॥ সেলাম। 
[ জাহুজার প্রস্থান ] 
আবু॥ এবার তাহলে স্বরু করুন। 
[ তিনজন চুমুক দেয় ] 


হারুন॥ এ সরব তো! আমি খেতে পারব ন!। 
আবু॥ কেন, কেন, কী কস্থুর হলো! সাহেব? 
হারুন ॥ আমার অভ্যেস সরবতের সঙ্গে একটা মরিচ খাই । তুমি যদি মেছেরবানী 
করে অন্দর থেকে একট] মরিচ আমার জন্ত এনে দ্াও-- 
আবু ॥ এ আর এমন কি তকলিফের কাম। আমি এখুনি নিয়ে আসছি। 
[ আবু প্রস্থান করে ] 
[ হারুন এক পুরিয়া ওষুধ আবুর সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় । ] 
হারুন ! যাক্‌, কাম হামিল। 
মশরু ॥ জশাহাপনার মতলব কিছু বুঝতে পারলাম না । 
হারুন॥ মতলব পরে বুঝতে পারবে। 
[ আবু একটা লালরঙের মরিচ নিয়ে প্রবেশ করে । ] 
আবু॥ এই নিন সাহেব মবিচ। আপনার অভ্যেসমতই সরবত খান। 
[ হারুন এক চুমুক সরবৎ খেয়ে মরিচ মুখে দেয় । ] 
এবার তুমিও খাও আবু। অনেক রাত হলে! । 
আবু॥ হ্যা, খাই। (আবু সরবত খায়) স্বাদ যেন অন্য রকম মনে হচ্ছে। 
হারুন ॥ বহুত আচ্ছ! ত্বাদ (হারুন পান করে )। 
আবু॥ সাহেব, আমার ঘুম পাচ্ছে। 
হারুন ॥ শুয়ে পড়ো--শুয়ে পড়ো -- 


এক দিন রাত্রে 


আবু॥ মনে কিছু করে! না-_আমি তাহলে শুয়েই পড়লাম । 


[ আবু স্তয়ে পড়ে ] 
হারুন ॥ আর জাগৰে না। এইবার নিতে হবে। 
[ হাততালি দেয়। প্রহরী প্রবেশ করে ] 
প্রহরী ॥ আদেশ করুন জশাহাপনা__ 
হারুন ॥ একে নিয়ে চলো-- 


[ আবুকে নিয়ে সবাই প্রস্থান করে ] 
দৃশাস্তর 


সপ্তম দৃশ্য 


॥ পথ ॥ 


১৫ 


[ নেপথ্যে কোলাহল শোন। যায়--ডাকু-ডাকু--ডাকু, চোর--চোৰ 


চোর--। মেহের পরক্ষণেই 'চোর, চোর" বলে প্রবেশ করে ।] 


মেহের ॥& কোথায় গেল চোরটা!? আধারে ছায়ামৃতি দেখলাম আমার ঘর 
থেকে বেরিয়ে এদিকে চলে এল । একবার খুজে পাই না, আজ দোজাগে 
পাঠাব। একি হাত্ামীর পয়সা যে চুরি করলে গতরে লাগবে না। ববীতিমত 
মেহনত করে রোজগার । তাগল কোথায়? এদিকেই তো! দৌড়ে এলো। 
আমিও পেছন পেছন কুঁদে এলাম। জরুর কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে 
আছে। (চড়াগলায় ) এই চোর কোথায় লুকিয়ে আছিন্‌ জলি নিকলে 


আয়। আজ তোর এক রোজ কি আমার এক রোজ । 
সাড়া! দিচ্ছে না কেন? শুনতে পাচ্ছে না নাকি? (আরে! চেঁচিয়ে) 


আয় বলছি। 


এই চোর, শুনতে পাচ্ছি না আমি ডাকছি। সাড়া দিচ্ছিস না, 
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এর ফল পরে টের পাবি। তবু সাড়া দিচ্ছিল না? এই চোর, গভীর রাত 
হয়ে গেছে ইয়াকাঁ ভাল লাগছে ন! বলে দিচ্ছি। আমার ঘুম পাচ্ছে । তোর 
জন্য আমি খাডা থাকতে পারব না। ( হঠাৎ টেছিয়ে ) কিরে, বাত কানে 
ঘুসছে না? মাঝরাতে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিলাগী হচ্ছে? আমার 
ঘরে বিবি নেই? মাঝরাতে তোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলব? জ্যান্ত 
চোরটাকে নাকের সামনে রেখে ঘুমাই কি করে। (হাইতুলে, নবুম 
স্বরে) এই চোর আয় না ভাই। আয় মালিক, মিঠাই খাওয়াবো । 
কেন ঝুট্মুটু দেরী করছিস। আচ্ছা যা, তোকে এক আশরফি বকশিশ 
দেব। নাঃ, কিছুতেই বাগে আসছে না। অন্তরে ঘ! দিতে হবে, 
তবে যদি বেরোয়। (হাত তুলে) আল্লার দোহাই, হজরতের দোহাই, 
বাদশা হারুন-অল-রসিদের দৌহাই--আপেলের দোহাই, বেদানার দোহাই, 
আলগুরফলের দোহাই--(দীতে দাত রেখে ) তোর চোদ্দ গুটির দোহাই-__ 
বেরিয়ে আয় হারামী-_- 
[ নেপথ্যে শোন! যায়--“চোর চোর 1” বোরখা পরা একজন ছুটতে 
ছুটতে এসে মেহেরের পাশে ফ্াড়ায়। মেহের খুশী হয়] 
মেহের ॥ পেয়েছি, পেয়েছি । (ভাল করে দেখে ) ইয়ে আলা! _এতো৷ একজন 
জানানা। জানান! চোর । তা হোক জানান1 চোরের চোরট। কেটে দিলাম, 
জানানাট! নিয়ে নিলাম । চলে! বিবি আমার ঘরে চলে! । তুমি চুরি 
করতে এসে আমার দিল্‌ চুরি করে নিলে। বহুত আচ্ছা হলো । পুরানো 
বিৰিটাকে আর ভাল লাগে না। তোমাকে পেলে আমি মাদী হাতীটাকে 
তালাক দিয়ে দেব । আহা! কি খুসনু বেরোচ্ছে শরীর থেকে । বোরখা খুলে 
ফেললে একেবারে ম-ম-ম করবে। 
[ মীর্জা লাঠি হাতে ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে ] 
মীর্জা ॥ কোথায় গেল চোরটা? (দেখে) এইতো! (ভাল করে দেখে) 
জানান! 
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মেছের ॥ (গম্ভীর ভাবে ) হ্যাঁ জানান ! ঃ 

মীর্জা ॥ (দাত বার করে) চলো-চলো! কিছ বলব না। স্ত্রীলোক চুরি করতে 
এসেছে জানতে পারলে আমি কখনও তাড়া করি? আহলার্দ করে ঘরে ডেকে 
নিই না? বোরখা দেখেই আচ্ছা লাগছে, বোরখার অন্দরে জরুর তুমি 
সুন্দরী । রূপসী চোর। আছা--হা-চলো--চলো-_ 


মেহের ॥ চলো! চলে!” মতলব ? আমার বিবিকে তুমি "চলো চলো” বলছ কোন 
আকেলে? 

মীর্জা ॥ তোমার বিবি কি করে হলে!? আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল । 
আমি তাডা করলাম--আর তোমার বিবি হয়ে গেল? 


মেহের ॥ ঝুট মত বোলে1-পহলে আমার বাড়ীতে চুরি করতে এসেছিল। এ 
আমার বিৰি। 


মেহের | কভী নহী হোগা--এ বিবি আমার। 
মীর্জা॥ এ বিবি আমার । 
মেছের ॥ বরতমীজ, বেইমান ! 
মীর্জা ॥ কন্বক, উল্লুকা পাঠা । 
মেহের | বিল্িক। গাধব। ! 
শ্ীর্জী॥ (শ্লোগানের স্বরে) লড়কে লেঙ্গে এই বিবি, লড়কে লেঙ্গে এই 
বিবি-- 
মেহের ॥ ( ঙ্লোগানের স্থরে ) জানসে কবুল এই বিবি_ 
জানসে কবুল এই বিবি-- 
মীর্জা ॥ (ছন্দে) আ--আ-_-আ 
মেছের ॥ (একই ছন্দে) আরে যা-_যা-_যা- 
[ যর সঙ্গীত বেজে ওঠে। উভয়ে তালে-তালে। লাঠি দিয়ে যুদ্ধ শ্তরু 
করে। যুদ্ধ করতে-করতে বিবিকে নিয়ে টানাটানি চল্তে থাকে। 
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কিছুক্ষণ পর বিবি নুযোগমত পা! টিপে টিপে যেতে থাকে। উভয়ে 
খেয়াল করে বিবি নেই। যুদ্ধ থেমে যায়] 

মেহের ॥ কোথায় গেল। 

মীর্জা॥ ভেসে গেল? 

মেহের ॥ (তাকিয়ে ) এ তো যাচ্ছে। 

মীর্জা॥ পাকড়ো-- 
[ উভয়ে *পাকড়ো- _পাকড়ো” বলে ছুটে চলে যায় ]। 


দৃশ্টান্তর 


অষ্টম দৃশ্য 


[ হারুন-অল-রমিদের প্রাসাদের একটি কক্ষ । 
হারুন ও জুবেদা কথা বলছে । ] 


হারুন ॥ বেগমসাহেবা আজ আমি এক তামাপা! করব। যাকে এনে এই 
বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে ওর ঘুম ভাঙ্গার পর ওকে আমি এক রোঞ্জের 
বাদশাহী দিতে চাই। 

জুবেদ! ॥ সুলতানের কথার অর্থ আমি বুঝতে অক্ষম । 

হারুন ॥ কাল আমি যখন ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণে যাই ওর সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ হয়। মেহমান হুয়ে আমি খানাপিনা করি । সেই সময় এই লোকটি 
মনের সাধ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে যে এক রোজের বার্দশাহী পেলে সে স্থখী 
হয়। তাই আমি শ্থির করেছি এক রোজের জন্য ওকে বাদশাহী ছেড়ে 
দেব। 

জুবেদ। ॥ একি অদ্ভূত তামাশ। জীহাপন! ! 
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হারুন ॥ বিচলিত হয়োনা বেগম, এতে ছুই উদ্দেশ্তই সফল হবে। এই ব্যক্তির 
মনের সাধ পুরণ হবে আর আমার বেটি রোশেনা তার মনের আদমিকেও 
কাছে পাবে। 

জুবেদো ॥ তবে কি এই আদি” 

হারুন ॥ হ্যা বেগম । এর নাম আবু হোসেন । তুমি রোশেনার কাছে কিছু 
প্রকাশ কোরে। না । ওরা প্রথম দর্শনেই অবাক হয়ে যাক । বেটিকে আদেশ 
করবে সে যেন আবুকে বাদশার মতই আপ্যায়ন করে। অন্দরমহলে নতুন 
বাদশার পরিচর্ধার ভার তার হাতেই ছেড়ে দিও। তাতে ওর! ঘনিষ্ঠ হতে 
পারবে। ওদের চঞ্চল দিল্‌ও ঠাণ্ডা হবে। 

জুবেদ। ॥ জাহাপনার তারিফ না করে পারছি না। হাজার কাজের মধ্যেও 
জাহাপনার রসিক মন এখনও নিরলস । 

হারুন ॥ সেতো! তোমার জন্তাই জুবেদা। তোমার উৎদাহ, তোমার সাহারা 
না পেলে এতবড় রাজত্বের সমস্যা নিয়ে সব সময় আমাকে ভাব্রাক্রাস্ত মন 
নিয়ে কাটাতে হতো | 

জুবেদা ॥ তুমি নিশ্চিন্ত থাক প্রিয়তম । তোমার ইচ্ছানুষায়ী কাজ হবে। আমি; 
এখুনি গিয়ে সব ব্যবস্থ। করছি। 

[ জুবেদ চলে যায় ] 
হারুন ॥ এই কে আছিস্‌? 
[ রহমান প্রবেশ করে কুনিশ করে ] 

রহমান ॥ আজ্ঞা করুন জাহাপনা। 

হারুন ॥ বাইরে যারা অপেক্ষা করছে তাদের পাঠিয়ে ঘে। [ রহমান চলে যায় । 
একটু পরেই প্রবেশ করে উজির মশরু ] 

হারুন ॥ শুনুন উজির সাহেব। আমার আদেশ-_-আবু হোসেনের ঘৃম ভাঙ্গার 
সঙ্গে-সঙ্ষে একেই যেন স্থলতান বলে ভেবে নেবেন এবং আমার দৈনিক 
কার্ধন্থচী অন্গযায়ী একেও চালিত করবেন। শুধু তাই নয়, আমার, 
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আদেশ যেমন সবার শিরোধার্ষ, তেমনি আবু হোসেনের প্রতিটি আদেশ 
হছলতানের আদেশ মনে করে যাতে অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালিত হয় তার 
ব্যবস্থা করবেন । 

উজির & যো হুকুম জাহাপন1। 

হারুন॥ প্রতিদিন যেমনি করে বৈতালিক গান গেসে আমার ঘুম ভাঙ্গায় 
আজ বৈতালিকের পরিবর্তে আমার বেটি রোশেনা গান গেয়ে আবু হোসেনের 
ঘুম ভাঙ্গাবে। 

উজির ॥ যো! হুকুম জাহাপন]। 

হারুন ॥ রহমান তুই বেগমলাহেবাকে এই সংবাদ জানিয়ে দিয়ে, রোশেনাকে 
সঙ্গে নিয়ে এই কক্ষে আসতে বল। [ রহমানের প্রস্থান ] আমার ঘুম 
ভাঙ্গার পর মশরু যেমন করে আমার গাত্রোথান করায়, তেমনি করেই 
আবুকে ডাকবে । 

মশরু ॥ আপনার আদেশ মতই কাজ করব জাহাপনা । 


হারুন ॥ উজির সাহেব । 
হারুন ॥ আবু হোসেনকে দরবারের বিশেষ পোষাক পরিয়ে দরবার কক্ষে নিয়ে 


যাবেন। 

উজির ॥ যে হুকুম জাহাপনা। 

হারুন ॥ আরেকট] কথ! উজির সাহেব, আজ দরবারে বিচারের বিশেষ ব্যবস্থা 
করবেন। আবুর বিচার করবার পদ্ধতি আমি অস্তরাল থেকে দেখব । 
অপরাধীদের নামের তালিক৷ নাজির সাহেবের কাছে আছে। আবু তাদের 
বিচার করতে চাইবে । য্থ! নময়ে তাদের হাজির রাখবেন । 

উজির ॥ তাই হবে জাহাপন!। 

[ জুবেদা॥ রোশেনাকে নিয়ে প্রবেশ করে ] 
হারুন ॥ (সবাইকে ) আপনার! লবাই বাইরে যান । আবুর ঘুষ ভাঙ্গানে! হলে 
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আপনার1 আমার নির্দেশমতু কাজ করবেন। (সবাই চলে যায়) বেগম, 
আমি অন্তরালে যাচ্ছি। সেখান থেকেই সব কিছু লক্ষ্য করব। 

জুবেদা ॥ যাও সুলতান, নব কিছু হৃষ্ভাবে সম্পন্ন হবে। [হারুন চলে ঘাক়্ ] 

রোশেনা ॥ আমি বুঝতে পারছি না আম্মাজি এ অদ্ভুত খেয়াল কেন স্থলতানের 
হলে! । 

জুব্দো! ॥ তার খেয়ালের পেছনে সব সময় সৎ উদ্দেশ্ট থাকে বেটি। আর 
কোনো! প্রশ্ন করিস না আমি যাই, তুই গান স্থর কর। [জুবেদার প্রস্থান ] 


[ রোশোনা আবুকে কুনিশ করে গান ধরে ।* ] 


পূব আসমান শ্যরজের ছবি আকে 
গুঙগবাগ জাগে ভোরের পাখির ডাকে ॥ 
হাজার বাতির নেই রোশনাই 
আগরবাতিরা পুড়ে হলে ছাই, 
ওঠো! স্বলতান, এ সময়ে বলে! আর কি ঘুমায়ে থাকে ॥ 
[ গান শেষ হলে রোশেন। একপাশে গিয়ে দাড়ায় । 
মশরু প্রবেশ করে ] 
আবু॥ আহা হ্বপ্রের গান কি মধুর। এমন স্থর এমন গানের কথা ম্বপ্রেই 
সম্বব। হ্বপ্রটা যি সত্য হতো! আর সত্ট। যদি স্বপ্ন হতো তাহলেই কেন্সা 
মেরে দিয়েছিলাম । 
মশরু ॥ জাহাপন! উঠুন। উপাসনার সময় হয়েছে। জশাহাপন! উঠুন । 
আবু॥ হ্বপ্নেতে। সব কিছু আচ্ছাই দেখছি। কিন্তু জাহাপনা কে? তাকে 
তে। দেখতে পারছি না। 
মশরু ॥ জাহাপনা আৰু বিলম্ব করবেন না।--দরবারের ওয়াক্ত হয়ে এলো। 
সভায় একটু পরেই আমীর-ওমরাহ্‌ সব এসে উপস্থিত হবে। 
[.স্প্রয়োজন হলে গান বাদ দেওয়া চলবে ] 
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'আবু॥ আমীর-ওমরাহো।। জ্বপ্র যেন মনে হচ্ছে বেপাকে চলে যাচ্ছে। 

মশরু ॥ জাহাপনা উঠুন! (আবু তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে। নিজের 
গায়ে বাদশার পোষাক দেখে ) হায় হায়, আমাকে কি দৈত্য তুলে নিয়ে এল 
নাকি? এই স্থন্দর স্বপ্ন, স্ন্দর ঘরবাড়ী ! এট] কি পরীর দেশ? এই তে! 
সামনে দ্দীড়িয়ে একজন পরী । হায় আল্লা এইবার গেছি। ( মশরুকে) 
দোহাই বাবা আমার গর্দান নিও না। আমি তোমাদের আচ্ছা ভেট দেব। 

মশরু ॥ জাহাপনা আজ একি রসিকতা করছেন? 

আবু॥ রসিকতা কে করল বাবা? সাফ কথা বলোতো-_-কখন দৈত্য পাঠিয়ে 
আমাকে তুলে নিয়ে এলে? আর কেমন করে এমন মজাদার হ্বপ্র দেখালে? 

অশরু ॥ জাহাপনার কি বান্দার প্রতি কোন আজ্ঞা করতে হচ্ছ! হয়? 

আবু॥ তোমাদের দেশে কি জাহাপন৷ বলে সম্বোধন করে তারপর জবাই করে? 

মশরু ॥ জাহাপন। ! 

আবু॥ বুঝতে পেরেছি, তাহলে গল! কাটবেই ? 

মশরু ॥ জাহাপনা, যদি আমাকে কৌতুক কর] অভিপ্রায় হয়-_ 

আবু॥ জনাব, এই হতভাগ্যকে কাবার কর! যদি আপনার অভিগ্রায় হয়, 


তাহলে মেহেরবানী করে একবার আমার আম্মার সঙ্গে দেখ! করিয়ে আহুন। 
মশরু & জাহাপনা, পরিহাপ পরিত্যাগ করুন। ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে। 


আবু ॥ না-_-এ জবরদস্ত স্বপ্নই বটে । ঘোর এখনও কাটেনি। ( রোশেনাকে ) 


ও বাব। পরী, একবার এদিকে এলোতো । [ রোশেন! এগিয়ে যায় ] 
রোশেন৷ ॥ আজ্ঞা করুন জা হাপনা। 


[ দু'জনে তাকাতেই চমকে ধায় ] 
আবু॥ এ কি পরীর মুখখান! যে বড় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। স্বপ্ন আর বাস্তব 
মিলে লটঘট হয়ে গেল। তুমি কে ঠিক করে বলতো! 


রোশেনা ॥ আমি আপনার বেতনভোগী গায়িক! । আপনি আমাকে প্রতিদিন 
এই সময় দেখেন। আমিও রোজ এই সময় গান গেয়ে আপনার ঘুম 
ভাঙ্কাই। 
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আবু॥ না, তাহলে তো৷ মিলছে না। আচ্ছ! বাব! পরী, ঠিক করে বলোতে। 
আমি কে। র 

রোশেনা ॥ আপনি ছনিযার মালিক। সর্বগুণের অধিকাবী। অগতির গতি। 
দযাবান খালিফা। আপনার রুপাতেই আমরা বেঁচে আছি । 


আবু ॥ ওবাবা। এ যে "্মাবেক কাঠি ওপরে । আচ্ছা, আমার হাতে একট! 
কামড দাও তো--দেখি এ লট্ঘট্‌ ম্বপ্লটা সত্যি কিনা ? [রোশেনা আবুর 
হাতে কামড দেষ ] 

আবু॥& ও হো হো--ছাঁভ ছাড়, বুঝতে পেরেছি খুবই দাতালো' স্বপ্ন । 

[ উজিরের প্রবেশ] 

উজির ॥ জাাহাপন। দরবারে সবাভ অপেক্ষা করছে । 

আবু ॥ তুম আবার কোন মৃতি বাবা? এতক্ষণ তো অনেক বাতই শুনলাম । 
তুমি আবার দববাবের কথা বলে নতুন কথা শোনাতে এলে । তা হযেছে 
এবার তোমার পবিচয়ট। দাওতো। 

উজির ॥ আমি আপনাব বেতনভে।গী উজির । 

আবু॥ তা বাব! উদ্দির, আমি বেশ বুঝতে পাবছি আজ আমার গপা কাটবে। 
কি বাবাঃ আমর কাট] মুও্ঁট। নিষে তোমাধ্ের কি উপকার হবে? 

উজির ॥ অধীনের সঙ্গে আজ এ কিৰপ ঠাট্টা করছেন বাধশ! । 

আবু॥ ঠাট্টা! ঠ্য।শাষ পডে আব্বাজানেব নাম ভূলে যাচ্ছি, আর আমি করব 
ঠা্ট! 

উজির ॥ প্রস্তত হয়ে নিন জাহাপনা, আর বিলম্ব করবেন ন|। 

আবু॥ কেন, জল্লাদ হাজির বুঝি? 

[ মশরু প্রবেশ কবে। তার হাতে আবুকে পরাবার জন্য লম্বা কুর্তা ] 

মশরু ॥ জাহাপনা, দরবারের পোষাক এনেছি । 

আবু॥ উজির তে! বুঝলাম গল কাটবে । তা তুমিকি আমার পেট কাটবে? 
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তাগরীব বেচারাকে মারবার জন্ত এত কসরৎ কেন? এখান থেকেই গলা 
আর পেট এগিয়ে দিচ্ছি, কাম হাসিল করে চলে যাও । 
[ শাকিলা একটা থালার ওপর স্থলতানের মুকুট নিয়ে প্রবেশ করে 
সঙ্গীত বাজতে থাকে । শাকিল! থালাট। নিয়ে নাচতে আরম্ভ করে ] 
আবু ॥ বাঃ বাঃ বাঃ দ্বপ্নটা বেশ জমে উঠেছে । নাচ, গান, উজির বান্দা__হাঃ 
- হাঃ__আমিও একটু নাচি। [লাফ দিয়ে নেমে সঙ্গীতের তালে নাচতে 
থাকে] 
ডিজির ॥ জাহাপনা, এটা জলসাঘর নয় । শান্ত হোন, শান্ত হোন । 
[ আবু নাচ থামায় ] 
মশরু ॥ জাহাপনা, আপনাকে দরবারের পোষাক পরিয়ে দিচ্ছি | 
আবু& মরতেই যখন হবে, বেশ জাকজমক করে মাই ভাপ, পরা ৪ 
[ মশক পোষাক পরায় । মাবু পোষা+ পবে নানা ভঙ্গী করতে 
থাকে ] 
উজির ॥ জাহাপনা, এবার মাথায় মুকুট পুতে হবে। 
'শাবু॥ আবার জিজ্ঞেস করছ কেন, লটকে দাও । 
[ উজির মাথ থেকে মুকুট শিয়ে আবুর মাথায় পরায় ] 
আবু॥ এবার আমা বাদশাহী মেজাজটা আসছে। (লঙ্ষা লম্ব। পা ফেলে 
এদিক ওদিক হাটতে থাকে ) স্বপ্নটা সত্যই হোক আর মিথ্যেই হোক 
বাশাহী চালট। একবার মেরে নিই ! এই কৈহায়? | রহমান প্রবেশ কবে 
কুনিশ করে ] 
রহমান ॥ বান্দা হাঞ্জির | 
আবু॥ আমি দরবারে যাব, আমার হাতের ফুল কোথায়--ফুল? 
উজির ॥ ফুল? 
মশরু ॥ ফুল? 
শাকিল ॥। ফুল? 
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রহমান ॥ ফুল? 
[ রহমান ক্রত প্রস্থান ফরে একটা লাল গোলাপ নিয়ে এসে আবুর 
সামনে ধরে ] 
আবু॥ ব্যাট জোয়ান মর্দ। তোর হাতের ফুল স্থলতান নেবে ? ( রোশেনাকে 
দেখিয়ে) এঁ স্থন্দরী পরী আমাকে ফুল দেবে । ওগো! স্থন্দরী পরী ফুলট! 
তোমার কোমল হাতে দাও রোশেনা রহমানের হাত থেকে ফুল নিয়ে 
শ্মিতহাস্তে আবুর সামনে উচু করে ধরে । আবু তন্ময় হয়ে ফুল ধরতে গিয়ে 
পোশেনার হাত ধরে তাকিয়ে থাকে ] 
রোশেনা ॥ [লজ্জিত হয়ে, বহু ছেদে ] জাহাপন1 ষেট। ধরেছেন, সেটা ফুল 
নয়, আমার হাত। 
আবু ॥ [চমক ভাঙ্গে] ওহাত। (হাত ছেড়ে ফুল পিয়ে) যদি দরবার থেকে 
জান্ত বেঁচে আসি, তখন «তামার সঙ্গে বোঝাপভা হবে। উজির 
সাহেব, আমি প্রস্তুত । দরবারে নিয়ে চলুন । 
[ নেপথ্য সংগীতের নঙ্গে স্থলতানী প্রথায় সকলের প্রস্থান ] 
- দৃশ্টাম্তর-- 


নবম ুশঃ 


[ মসজিদের কাছে একটি নিজন স্থান। মকবুল প্রবেশ করে ] 
মক্বুপ ॥ পাজী বদমাসপ্াা কেউ সিধ! মাফিক সদ ধিতেই চাক না। খালি ঘোরায়, 
খাপি ঘোরায়। দেখি আজ ভবদ্দিনে কত স্ব আদায় করলাম। ( থলে বার 
করে আশগফি গোনে ) এক, দো, তিন, চারু, পাচ, ছে, নাত, আট, নও, 
দশ। ( চোখ উজ্জবপ হয়ে ওঠে ) আঃ দশ আশরফি । (থলের মধ্যে আশরফি 
ঢুকিয়ে থলে বুকে চেপে ধরে) আমার বুকের ধন। কট! আশরফি নিয়েই 
ব৷ স্দের কারবার শুরু করেহিলাম। বাড়তে বাড়তে অনেক হয়েছে। 
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আরও হবে। মুলধন খালি আগ দ্বেবে, খালি আও! দেবে! আশরফিতে 
আমার বাভী-ঘর বোঝাই হয়ে যাবে। আশরফির পাহাড় হয়ে ঘরের চালে 
ঠেকে যাবে । (খিল থিল করে হেসে ওঠে) চাল ফুটো করে তখন আরও 
আশরফি তার ওপর চঢালব। শেষকালে আশরফির পাহাড আসমানে গিয়ে 
ঠেকবে। (আবার খিল খিল করে হেসে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়) কেউ 
চাইলে এক আশরফিও দেব না। কেন দেব? আমি দিমাগ খাটিয়ে, বন্ধকী 
মাল তামাদী করে, ভড়কী দিয়ে সঞ্চয় করেছি। না_কাউকে দেখ না। 
কাউকে না __ 
[ এনায়েৎ চুপি চুপি প্রবেশ করে চাপ! গলাস্স ডাকে ] 

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব, মকবুল সাহেব-- 

ইমাম ॥ (চমকে) কে! (থলে লুকোয় ) ও এনায়েৎ! 

এনায়েৎ ॥ দেখে এলাম । 

মকবুল ॥ কি দেখে এলে? 

এনায়েৎ ॥ গুপ্ুধন। 

মকবুল ॥ গুধধন ! 

এনায়েৎ ॥ জী মকবুল সাহেব । প্রচুর গুঞুধন। সোনা আর চাদির হাজার 
হাঞগার বাট। তার চারদিকে ছড়ানো আছে হীরা, জহরং, মণি 
মুক্তো। 

মকবুল ॥ এ'য(_বলো কি? কোথায় দেখে এলে? 

এনায়েৎ॥ (চারদিকে তাকিয়ে ) কেউ শুনতে পাচ্ছেন] তে৷? 

মকবুল ॥ নাঁ না, কেউ শুনতে পাচ্ছেন । তুমি বলো কোথায় দেখে 
এলে? 

এনায়েৎ॥ সব বলছি মকবুল সাহেব। লেকিন ওয়াদা করুন। ষা পাবেন, 
আমাকে তার কিছু দেবেন। 

মকবুল | জরুর দেব। 
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এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব ষে গুপ্তধন আমি দেখে এসেছি, আপনার নামেই তা! 
জমা কর! আছে। একমাত্র আপনি ছাড়! তা কেউ নিতে পারবে না । 


কবুল ॥ (খুশী হয়ে) এযা--বলো কি? আমার নামে জমা কর আছে? 
আমি ছাডা তা কেউ নিতে পারবে না ! 


এনায়েৎ॥ ন1। গুপ্তধন পহলে আমার নজরে পড়তেই আমি ভেবেছিলাম, সব 
গুুধন আমি একাই নিয়ে নেব। বছুত ধনী আর্মি বনে যাব । লেকিন--. 


[ চারদিকে তাকিয়ে ] 
কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো? 


মকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। তৃমি বলো। 

এনায়েৎ ॥ যেই আমি গুঞ্ুধনে হাত লাগাতে যাব,--( একই ভাবে) কেউ শুনতে 
পাচ্ছে না তো? 

মকবুল ॥ পাচ্ছে না। যেই তুমি হাত পাগাতে গেলে, তারপর কি হলো? 

এনায়ে্ ॥ অমনি একেবারে ফোন । 

মকবুপ ॥ সাপ? 

এনায়েৎ ॥ জী সাপ! অত বড প্রকাণ্ড সাপ জিন্দেগীতে দেখিনি । তাল 


গানের সমান উচু হুয়ে ফণ| তুলে ম।মার সামনে ছুলতে সাগল। ভঙ্ে 
আমি তো পিহাতেও পারি না, এগোতে পাখি না। কোনরকমে আল্লার 


নাম উচ্চারণ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই সাপ ধোয়ার মত হয়ে গেল। 
আর সেই ধেৌয়ার অন্দর বেকে বেবিয়ে এলো- _-কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো? 
অকবুল ॥ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। ধেশায়ার অন্দর পেকে কি বেরিয়ে এলো? 
এনায়েৎ ॥ মস্তবড় একট! দৈত্য । 
মকবুল ॥ দৈত্যকে তুমি দেখলে ? 
এনায়েৎ ॥ জী, এই দোনে। আখ দিয়ে দেখলাম । একদম ঝুট বলছিন।। 
মকবুল ॥ তারপর ? 
এনায়েৎ॥ দৈত্যটা সামনে খাড়| হয়ে ছোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ করে বিকট হামি 
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হাসতে লাগল । তারপর হানি থামিয়ে বিকট শব্দে বলল--কেউ স্তনতে 
পাচ্ছে না তো? 

মকবুল ॥ কি মৃসীবত্‌! বললাম তো! কেউ শুনতে পাচ্ছে না। দৈত্যটা 
বিকট শব্দে কি বলল, তাই বলো! না? 

এনায়েৎ ॥ বলল--খবরদার, এই গুপ্তধন তুই স্পর্শ করবি না। যে আল্লার 
ফকিরী করে, মসজিদে দিনরাত আল্লার উপাসনা করে, আল্লার নামে 
দিওয়ানা হয়ে যায়, সেই নিঃস্ব, রিক্ত মকবুলই একমান্্র এই গুগুধনের 
অধিকারী । অন্য ৫কউ স্পর্শ করলে, তার কলজেট। নিকলে চুসে চুসে খাৰ! 

মকবুল ॥ দৈত্যটা আমার নাম করল ? 

এনায়ে ॥ শুধু আপনার নামই বলল না। তুঁড়ভ্ত এই খবরট] আপনাকে 
জানিয়ে দিতে বলল। মকবুল সাছেব, আপনার ওয়াদা মনে আছে তো? 
গুপ্তধনের কিছু অংশ এই গরীব এনায়েৎকে দেবেন তো? 

মকবুল ॥ জরুর দেব। এনায়েৎ, আমি তো! দেখছি, তুমিই আমার সাচ্চা 
দৌোস্ত। ছুসরা আদমী হলে, এই খবরটা বেমালুম চেপে যেত। (হাত 
তুলে ) আল্লা আমার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। আমি অনেক অর্থ, অনেক 
সম্পদ চেয়েছিলাম । তার চাইতেও জাদ! পেলাম । 

এনায়েৎ ॥ (হাত ভূলে ) আলা, আমার মনোবাসন। যেন পূর্ণ হয়। মকবুল 
সাহেবের কৃপা দুটি ষেন আমার ওপর বলবৎ থাকে । 

মকবুল ॥ থাকবে, থাকবে এনায়ে। এবার বলোতে। সেই গুপ্তধন কোন জায়গায় 
আছে? 

এনায়ে ॥ এখান থেকে সোজ। গিয়ে, ডাইনে ষে জঙ্গল আছে সে জঙ্গলের 
পথ ধরে এগোলেই--কেউ শুনতে পাচ্ছে না তো? 

মকবুল ॥ না-রে বাপু, তুমি বলে! । 

এনায়েৎ ॥ হ্যা, সেই জঙ্গলের পথ ধরে এগোলেই দেখবেন, একট] বড় গণ। 
পাঁচ কদম সেই গর্তে নামলেই একটা স্থরঙ্গ। নুরঙ্গের মুখটা] পাথর দিকে 
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ঢাকা । পাথরের গায়ে তিন দফে টোক। মারলেই পাথরটা আপসে সবে 
যাবে। ব্যস্‌, সেইন্থ্রঙ্গে ঢুকে পড়লেই দেখতে পাবেন-_-তাল তাল সোনা-_ 
চাদি আর হীরা জহবুৎ ! 

মকবুল ॥ বাপরে বাপ--আমার শরীরট1 কেমন ঠক ঠক করে কাপছে । 

এনায়ে ॥ মন শক্ত করুন। গুধ্ধন না দেখেই যদ্দি কাপতে থাকেন, দেখলে 
তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন। 

মকবুল ॥ ঠিক। বেশী কাপাকাপি করলে আদমি জানাজানি হয়ে যাবে। 
সবাই বলবে হিস্সা দাও। নাআর কাপবেো না। আমি তাহলে এখন 
গুপ্ধনের পথে এগোই ? 

এনায়েৎ ॥ মকবুল সাহেব, আপনার জেবে আশরফি টাশরফি-কিছু নেই তো? 
এক কানা কডি থাকলে কিন্তু গুপ্তধন স্পর্শ করতে পারবেন না । 

মকবুশ ॥ এই থলেতে দশ আশব্ফি আছে । 

এনায়েখ ॥ রেখে যান, রেখে যান। নাহলে কিন্তু বেকার গিয়ে ঘুরে আসবেন । 

মকবুল ॥ ঠিক বলেছ এনায়েৎ। টত্যতো। তোমাকে বলেছিল- নিংশ্ব, রিক্ত 
মকবুলকে গুপ্তধন দেবে । 

এনায়েখ ॥ তবে? 

মকবুল ॥ আমাকে তে| নিংস্ব ব্রিক্ত হয়েই যেতে হবে। 

এনায়েখ ॥ তবে? 

মকবুণ ॥ (থলে দিয়ে) এই আশরফিন্ন থলেট। তোমার কাছে রাখতো দোস্ত। 
আমি ওখান পেকে ঘুবে এসে ফেরত নেব। সাবধানে রেখো। হারিয়ে 
যেন প। যায় । 

এনায়েৎ ॥ এহ শক্ত করে পাঞ্ড়ে রাখলাম । 

মকবুল ॥ আম তাহণে চল্লাম। 

এনায়েৎ ॥ আস্ুন। 

মকবুল ॥ থলেট! যেন হাত থেকে ফষ্কে পড়ে না যায়। 
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এনায়েৎ ॥ না--না, কস্‌্কে রেখেছি, ফম্‌কে পভবে না। 
মকবুল ॥ আমি যাচ্ছি। 
এনায়েৎ॥ জী। 
মকবুল ॥ আমি এসে কিন্তু আশরাফির থলেটা ফেরত নেব দোস্ত । 
এনায়েৎ ॥ জী। 
মকবুল ॥ আমি ন1 ফেরা পর্বস্ত তু মি এখানে খাডা থেকে দোস্ত । 
এনায়ে॥ জী। 
মকবুল ॥ ভয়ের কিছু নেই তে! দোস্ত? 
এনায়েৎ॥ কিছু নেই। আপনি হাসতে ভাসতে চলে যা 
মকবুল ॥ হালব দোস্ত ? 
এনায়ে্ ॥ হাসন_ জোরে জোরে হাসন । 
[মকবুল বিকৃতভাবে হাসতে-হাসতে, উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা কাপাতে- 
কাপাতে প্রস্থান করে। এনায়েৎ গলেটাকে উচু বরে ধরে চুম্বন করে ] 
এনায়েৎ॥ দৌস্ত! হাঃ হাঃ হাঃ। মক্ষীচুত্যের কাছ থেকে একট। কানা কড়ি 
কেউ বার করণে পারে না। আমি তাগ্পী মেরে এক থলে আশরফি 
আত্মসাৎ করলাম । সরাবওয়ালাকে বলেছিলাম, মক্বুলের টাকাঘ সরাৰ 
খাব। যেই বাত সেই কাম ইমাম আমাকে দোল্ত বলে গেল । ফিরে এসে 
দেখবে, দোস্ত ভেম্কীর মত অনৃশ্য । জিন্দেগীটা আমাব আচ্ছাই চলছে। 
নয়! নয়। দোস্ত পাকডাও, চোষো, ছিবরে করো) ছু'ডে ফেলে দাও--হাঃ হাঃ 
হাঃ। দোস্তী করতে করতে যখন সব আদমি ফুরিয়ে যাবে- তখন? কিচ্ছু 
ভেবোনা এনায়ে, দোস্তী করার জন্য যখন একটি আদমিও থাকবে নাঃ 
তখন তুমি শেষ বারের মত নিজের সঙ্গে দোস্তী করে, নিজেকে আচ্ছা! করে 
ঠকিয়ে, দুনিয়াকে বিদায় সেলাম জানিয়ে, বেহেস্তে চলে যেও হাঃ হাঃ হাঃ । 
[প্রস্থান ] 


দম দৃশ্য 
॥ দরবার কক্ষ ॥ 


[ দরবার কক্ষে স্থলতানের অধস্তন কর্মচারীরা অপেক্ষা করছে। নকীবের 
কণম্বর শোন যায় । «“খোদাক1 পয়গম্বর ছুন্রাক মালিক স্থলতান 
হাকুন-অল-রসিি।” আবু ঃউজির, কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে। 
আবু একবার চারিদিকে দ্রেখে নিয়ে লম্বা সংগীতের সঙ্গে লম্বা লঙ্কা পা 
ফেলে এগিয়ে গিয়ে সিংহাসনে বসে । হাতের ইসারায় সবাইকে বসতে 
বলে। একটু পরে উজির ঘোষণা শুরু করে| ] 
উজির ॥ সভাসদ্গণ ! প্রতিদিনের মত আজ এখন দরবারের কাজ শুরু হবে। 
আপনারা মেহেরবাণী করে স্থলতানের নিকট কম আনি পেশ করবেন। 
সুলতান আজ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত । 
আবু॥ আপনি একটি আন্ত বেকুব। ফুতির দিল্‌ নিয়ে আমি এলাম দরবার 
করতে, আর আমাকে বলছেন পরিশ্রান্ত । যাও যত আপি আছে নিয় এস। 
আম ফয়সল করে ছাড়ব। 
উজির ॥ বলুন মাপনারা, জীহাপনা আপনাদের সব বক্তব্য শুনবেন । 
[ কেউ কোন কথা বলে না ] 
আবু॥ কারো বাক্যি নেই উজির? এদের কি জবান বন্ধ হয়েছে? 
উজির ॥ বোধহয় কারো! কোন অভিযোগ নেই | কি করে থাকবে জাহাপনা”_. 
আপনার রাজত্বে সবাই স্থখী । 
আবু॥ আমি তো জানি কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির আর্মি আছে যাদের 
পীড়নে অনেকেই অস্থ্থী। 
উজির ॥ তাদের নাম যদি জাহাপনার স্মরণ থাকে অনুগ্রহ করে প্রকাশ করুন। 
এখনি তাদের দরবারে হাজির করার ব্যবস্থা! করব । 
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আবু॥ তাদের হাজির করাটা ফুম মন্তরের কাজ নয়। আমি যাদের নাম বলব, 
তার! কেউ ধারে কাছে থাকে না। 

উজির ॥ জীহাপনার রাজত্বে ঘে যেখানেই থাক, তাকে মুহুত্তের মধ্যে হাজির 
করার কৃতিত্ব রাজকর্মচারীরা রাখে । 

আবু॥ তাই নাকি? দেখি আপনাদের কৃতিত্বের বহরটা। এই মুহূর্তে বদমাস 
এনায়েৎ খাকে হাজির করুন । 

উজির ॥ কোটাল সাহেব। অবিলম্ষে স্থলতানের আদেশ পালন করুন ' 

[ কোটাল বাইরে যায় এবং পরক্ষণেই এনায়েৎকে সঙ্গে করে প্রবেশ 
করে ] 

উজির ॥ এনায়েখকে হাজির কর] হয়েছে জাহাপনা। 

আবু॥ বাঃ বাঃ সত্যিই তো আমার বাজকর্মচারীর। সুযোগ্য, দক্ষ এবং 
অপদার্থ । 

উজির ॥ দক্ষতা আর অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয় জাহাপন। ? 

আবু ॥ মগজে ধিলু থাকলে বুঝতে পারতেন । অপেক্ষা করুন, পরে বুঝিয়ে 
দেব। 

উজির ॥ তাহলে বিচার শুরু করুন জাহাপনা। 

এনায়েত ॥। আরে আবৃঃ তুমি কি করে স্থলতানের সিংহাসনে বসলে দৌস্ত ? 

আবু॥ উজির সাহেব, এহ প্যান্ত আমাকে আবু বলে সগ্জোধন করছে 
কেন? 

উজির ॥ ওর ভীমরতি ধরেছে জাহাপনা। নেশার ঘোরে খোয়া দেখছে। 

এনায়েৎ ॥ আন্‌, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? 

আবু ॥ চেনাচ্ছি তোমাকে । উজির সাহেব এক ব্যক্তি খুবই সবাব খায় । 
নিজের রোজগারের পয়সায় খেলে, ওর কন্কুর মাপ করা যেতো ॥ এর কামই 
হচ্ছে আদাঁমর সঙ্গে দোস্তী করে, তাকে ফতুর কর]। বিশ্বাপধাতকত। করা, 
বেইমানি করা । 
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উজির ॥ দৌষীকে শান্তি দিন 'জাহাপন! । 
আবু॥ একে বড় এক হাড়ি সরাব খাইয়ে বেছ'স করে দিন। 
এনায়েৎ ॥ (আনন্দে) এক হাড়ি সরাব খেতে দেবে দোস্ত! একেই বলে 
নলীব ৷ এইবপ শান্তি আমায় রোজ দিও দৌস্ত। আমি তোমার গোলাম 
হয়ে থাকব। 
উজির ॥ সরাবীকে সরাব খাবার আদেশ দিয়ে কিরূপ শাস্তির বিধান দিলেন 
জাহাপনা ? 
আবু ॥ ও আমায় দোস্ত বলে সম্বোধন করেছে। তাই বিচিত্র শাস্তি ওকে দিতে 
হবে। শাস্তির বিধান এখনও শেষ হয়নি উজির সাহেব। সরাব খেয়ে 
বেছ"স হবার পর, এক হাড়ি মিঠাইয়ের রস ওর শরীরে ভাল করে মাখিয়ে 
দিন। তারপর একশত বিষধর পিপীলিকা ওর সর্বাঙ্গে ছেড়ে দেবেন । 
এনায়েৎ ॥ একশত পিপীলিকার কামড়ে আমার শরীর ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে। 
আবু ॥ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে? তাহলে তো আমার দোক্তের ক্ষণ স্থ!ন পূরণ 
করে দিতে হবে । আমি আদেশ দিচ্ছি এর ক্ষত বিক্ষত স্থান ঘেন নিমক 
লাগিয়ে পূরণ করে দেওয়] হয়। 
এনায়েৎ ॥ (চিৎকার কবে ) হ্যায় আলা-_ 
আবু॥ বাইবে নিয়ে ধান। 
[ কোটাল ও সেপাই টানতে টানতে এনায়েখকে বাইরে নিয়ে যায়। ] 
উজির ॥ আপনার বিচার পদ্ধতি দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি জাহাপশা । 
আবু॥ আমার বিচার পদ্ধতি যতে| দেখবেন, ততোই হাত-গোড় পেটের 
মধ্যে সেধিয়ে যাবে । 
[ কোটাল ও সেপাই প্রবেশ করে । ] 
উজীর ॥ এরপর কাকে হাজির করতে আজ্ঞা হয় জাহাপন]। 
আবু) এ্দখোর মকবুলকে হাজির করুন । 
[ কোটাল ও সেপাই বাইরে গিয়ে মকবুলকে নিয়ে আসে। ] 
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উজির ॥ মকবুল হাজির জাহাপন]। 

আবু ॥ অপরাধীকে মুহুর্তের মধ্যে হাজির করায় আমি চমকিত হচ্ছি। 

কোটাল ॥ জাহাপনা। আমি এই ভাবেই আমার গাজকাষ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করে থাকি । 

সেপাই ॥ এবং আমিও । 

আবু ॥ বুঝেছি একটু অপেক্ষা ককন। আপনাদের ছুজনকেহ মামি পুরস্কার 
দেব। 

কোটাল ॥ স্থলতান মহান্থভব। 

সেপাই ॥ স্থলতান দয়ালু। 

আবু॥ বাস্‌আর বলতে হবেশ। দয়ার পর্িষাণ পরে দেখতে পাবেন। 

উজির ॥ মকবুলের বিচার শুক করুন জাহাপনা । 

আবু॥ মকবুল সাহেব! 'আপনি কি কার্য করেন ? 

মকবুল ॥ খোকার ফক্িএী কাব জাহাপনা। 

আবু ॥ খোদার ফকিবী করে কত অর্থ সঞ্চয় কত্রেছেন? 

নকবুল ॥ যা সঞ্চয় কবেছ্ি--সবই খোদার মেহেববাণীতে। 

'আবু॥ খোদাও কি আপনার কাছে মাল বন্ধকী রেখেছে। 

মকবুল ॥ আজ্ঞে না জাহাপন]। 

আবু॥ ওবে কি খোধ। মাসমান থেকে আপনার মাথার গুপর আশরফির বৃষ্টি 
করেছেন ? 

মকবুপ ॥ আজে না জাহাপনা। 

'আবু॥ ব্যাটা ভণ্ড, দ্াগাবাজ, ঠগ, লোক ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করে বলছ, 
খোদার মেহেববানীতে হয়েছে? 

উজির ॥ মকবুণকে শান্তি দিন হুন্কুর | 

'আবু॥ এর নাকে দণ্ড় লাগিয়ে মসজিদের সামনে শুন্যে ঝুলিয়ে পাধুন। আর 
কপালে খোদাই করে লিখে দিন-_*খোদার প্রেরিত দোজাগের ঝুলস্ত 
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সথদখোর ”। আমার আদেশ প্রচার কৰে দিন--মসজিদে প্রবেশ করার আগে 
সবাই যেন একে ধরে একবার করে ঝুল খেয়ে যায়। লিয়ে যান। 
[ কোটাল ও সিপাই মকবুলকে বাইরে নিয়ে যায়। ] 

কোটাল॥ এবার কোন ব্দমাসকে হাজির করব জাহাপন।? 

আবু॥ আর কাউকে হাজিএ করতে হবেন! । এবার আপনার দুজনকে 
পুরস্কৃত করব । উজির সাহেব! এই ছুই প্াজকর্মচাী কি কার্য করেন? 

উজীর ॥ জাহাপন। তে। জ্ঞাত আছেন কোটাল আর সেপাহ প্রজাদের বন্ষক । 

আবু॥ আমি তো জ্ঞাত আছি এর প্রজাদের ভক্ষক। 

উজির ॥ কিবপ জাহাপনা। 

আবু॥ সরষের মধ্যেই ভূত। আমার নাম করে ভয় দেখিযে গবাঁব প্রজাদের 
কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে । 

উজির ॥ কি সাংঘাতিক ! 

আবু॥ এবার নিশ্চয়ই আপনার মগঞ্জে প্রবেশ করেছে__প্লাজকর্মচারীর দশ্গতা ও 
অপদার্থতা একই সঙ্গে কিরূপে হয়। 

উজির ॥ অবিলর্ঘে এইবপ ব্যক্তিকে রাঙ্কাধ্য থেকে বিতাড়িত করা প্রয়োজন । 

আবু॥ তার পূর্বে পুরস্কৃত করাও প্রয়োজন। আমার আদেশ এদের দুজনের 
পেট ফুটে! করে একশত আশরফি পুরস্কার স্ববপ পেটের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়! 
হোক । 

কোটাল ॥ কম্থুর মাফ করুনজশাহাপনা। আর কোন দিন উৎকোচ গ্রহণ কখনো না। 

সেপাই ॥ আপত্তি করছেন কেন? আশরফিগুলোতো গোপন জায়গায় 
থাকবে। 

কোটাল ॥ বুদ্ধ, পেট ফুটো করে আশরফি ঢোকালে জানে বাচব? 

উজির ॥ আপনারা বাইরে ষান। কোষাধ্যক্ষ কাটারী দ্বারা পেট ফুটে করে 
আশরফি ঢোকাবার জন্য অপেক্ষা করছে। 

[ কোটাল ও সেপাই বাইরে যায় ] 
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[মেহের ও মীর্জা একজন বোরখা পরিহিত লোকের দুহাত ছুদ্দিক থেকে 
ধরে টানতে টানতে প্রবেশ করে। ] 
মেছের ॥ জীহাপনা আমার একটি আর্জি আছে। এই স্ত্রী লোকটি আমার 
বিবি। কিন্তু আমার প্রতিবেশী এ মীর্জা নিপ'জ্ছজেএ মত দাবী করছে এ নাকি 
তার বিবি। 
আবু॥ এখানেও সেই স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার । একটু ভাল হয়ে বদ যাক্‌। 
মীজ+। ॥ জাহাপনা, মেহের ঝুট বলছে । এই বিবি আমার । 
আবু॥ সবই যেন চেনা মুখ। এখনও তাহলে ভেন্বী চলছে, চলুক, আমিও 
গ্রস্তত। ঠিক করে বপ কার বিবি। 
মেহের ॥ এই বিবি আমার । বিবিকে আমি সাদী করেছি । 
মীর্জা ॥ ওর কথা সত্যি নয় জাহাপনা। আমিই বিবিকে সাদী করেছি। 
আবু॥ বাঃ বাঃ জে উঠেছে। আর একটু চলুক্‌। তারপর দিচ্ছি ঠাণ্ড] 
করে। ছুজনেই বিবিকে আলাদা আলাদ। জিজ্ঞেস কর, সে কার বিবি। 
মেহের ॥ বিবি তুমি বল আমার কিনা । 
[ হাসান বোরখা । 1হুঙ্বে থেকে মাথা নেভে সম্মতি জানায় ] 
মীর্জা ॥ একবার মামার দিকে ভাগ করে তাকিয়ে বল তুমি আমার বিবি কিনা। 
[ হাসান পুনরায় মাথা নেডে সম্মতি জানায় | 
উজির ॥ জাহাপনা। এই স্ত্রীলোকটি উভয়ের কথায় মাথা নেড়ে সম্মতি 
জানাচ্ছে । বহুত মুক্বিল হয়ে গেল জাহাপন]। 
আবু ॥ অযথা 'চন্তিত হরেন না। মুস্কিল আসান করে দিচ্ছি। স্্রীলোকটিকে 
জলাদের কাছে নিয়ে ছুই খণ্ড করে ছুজনকে দিয়ে দিন। 
[ হাসান ভয়ে কাপতে কাপতে বোনুখ! খুলে আত্মগ্রকাশ কে ] 
হাসান ॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাহাপনা--আমি স্ত্রীলোক নই। 
আবু॥ তাতো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু স্বীপোকের ভড়ং ধরেছিলে কেন? 
হাসান ॥ জাহাপনা। আমি ডাকাতের তাড়া থেয়ে ভয়ে মেহেরের বাড়ী কে 
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পড়ি । আমার গোড়ের শব্দে মেহের চোর মনে করে হল্লা করে। আমি 
ভয়ে মেহেরের বিবির ৰোরখা পাশে দেখতে পেয়ে সেট। পরে ফেলি। 
তারপর দেখান থেকে দৌড়ে মীর্জার বাড়ীর দিকে যাই। মীর্জা 
আমাকে চোর মনে করে তাড়া করে। তখন আমি ছুবাড়ীর মাঝখানে 


এসে দীড়িয়ে থাকি। সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুর্দিক থেকে এসে নিজের বিবি বলে 
টানাটানি করে । 


আবু॥ তুমি বেকম্র খালাস। 

হাসান ॥ জয় স্থলতানের জয় । | হাপানের প্রস্থান] 

আবু॥ আসল অপরাধী মেহের আর মীর্জা । এদের দুজনের নিজের বিবিতে 
অরুচি ধরেছে। তাই অন্ত বিবির প্রতি মোহ । আমি আদেশ দিচ্ছি-- 
দু'জনের বিবি পাণ্টাপাণ্টি করে দেওয়া হোক। তাহলেই এদের মনো- 
বাসনা পূর্ণ হবে। যাও । 

মেহের ও মীর্জা ॥ (খুশি হয়ে) জয় স্থলতানের জয় ! জয় স্থলতানের জয়! 


| মেহের ও মীজার প্রস্থান ] 
উজির ॥ অপূর্ব বিচার - অপুর্ব বিচার | 


আবু॥ গর্দভের মত চেঁচাতে হবে না। আমি তো৷ প্রতিদিনই অপূর্ব বিচার করি। 


উজির ॥ জাহাপনা। আর কারো আজি নেই! এইবার দরবার শেষ 
করতে আজ্ঞা হয় । 


আবু॥ আমার আজ্ঞা_দরবার শেষ । 
[ রোশেন। একপাত্র পানীয় নিয়ে প্রবেশ করে । ] 
রোশেনা ॥ জাহাপন। দরবার শেষে সরবৎ পান করুন। 
আবু ॥ দরবার শেষে সরব পান করতে হয় নাকি? 
রোশেনা ॥ জাহাপনাতো প্রতিদিনই দরবার শেষে একাত্তে পরব পান করে 
থাকেন। 


আবু॥ একাস্তেপান কৰি? আজ আমার ভ্রম হয়েছিলো । সভাস্দগণ ! 
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আপনারা তে! ভারী বে-আক্কেলে। কোন নারী যখন জাহাপনাকে 
একান্তে সরব পান করাতে আমে তখন কোন্‌ আক্কেলে সেখানে 
দাভিয়ে আমাদের মুখপানে ভ্যাব ড্যাব করে চেয়ে থাকেন? আমি আদেশ 
দিচ্ছি-__-আমার চোখের সামনে থেকে বিদ্।য় হোন। আমি--সরবৎ পান 
করব। 
[ সবাই তাড়াহুড়ো করে সেলাম জানিয়ে চলে যায় ] 

রোশেন। ॥ জাহাপন। সরব পান করুন । 

আবু॥ করব--করব। আগে আমার প্রশ্রের জবাব দাও তো দেখি । 

বোশেনা ॥ আজ্ঞা করুন জাহাপন]। 

আবু ॥ তুমি এক একটা কাজ নিয়ে আমার কাছে এসে ফুরুৎ্ করে পালিয়ে যাও 
কেন? উঃ। 

বোশেনা ॥ আম যে আপনার বাদী জাহাপনা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় 
আপনার কাছে থাকপে আপনিই তো আমাকে কঠোর দণ্ড দেবেন। 

আবু ॥ তোমার মত হুন্দরীকে কখনও দণ্ড দেওয়া যায়? বরং তৃমি কাছে না 
থাকলে আমি নিজেই দণ্ড ভোগ করি। 

রোশেন] ॥ প্রতিদিনই তে! আমাকে দেখেন জশাহাপন। তবে আজ বাদীর প্রতি 
জাহাপনার এরূপভাব কেন? 

আবু॥ তাইতে।, প্রতিদিনই তোমাকে দেখি । আজ তাহলে এবপভাৰ কেন? 
ওহে! বুঝেছি । তোমার সঙ্ষে ভাব করবার জন্যই আমার এইরূপ ভাব 
ভাব মনোভাপ । 

রোশেনা ॥ জাহাপন! ! আমি আপনার বাদী । 

আবু॥ বয়ে গেছে। এক ঠ্যালায় বেগম করে দিতে পারি জান ? 

রোশেনা। জাহাপনা যে ঘোষণা করেছেন আজীবন বেগমশূন্য হয়ে 
থাকবেন । 

আবু ॥ সর্বনাশ করেছে । এই ঘোষণা! করেছি নাকি? বেকুব উজিরট! 
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আমাকে স্থপরামর্শ দিতে পাবে নি? তুমিও তো আমাকে এই ছুক্র্মে বাধ! 
দিতে পারতে । 
রোশেনা ॥। তখনতো আপনার একপ চঞ্চন ভাবের উদয় হযনি জশাহাপন! । 
তাই আপনি বেগমশন্ত থাকবার কথ! ঘোষণ। করেছিলেন । 
আবু॥ সেইখানেই তো শিদ্দের দকাটা নিজেই শেষ করে রেখেছি । আচ্ছা 
স্ত্রী, আমি তো গ্ুশঠান। মামি ইচ্ছা করলে তো পূর্বের ঘোবণা 
বাতিল করে দিতে পারি । 
রোশেনা ॥ আপনি সবশক্রিমান। আপনি ইচ্ছা কবলে সব কিছু্ঠ করতে 
পারেন। 
আবু॥ তবে তোমার মত চিন্তিত হা।ব কি আছে। 
রোশেন। ॥ ম্বামি তো ট্গ্িত নহ | স্ব জাাহাপনাই চিস্তিত। 
আবু ॥ আমঠ1 চিন্তত খুবই । উজবুক্প মত একট ঘোষশা কবে আমি 
পিশ্চন্তে থাকনে পাবি? যাক ফ।সাশা হযে গেছে । এক ঘোষণ।য 
বেগমশুন্য কবতে চেষেছিঃ আরেক ঘোষণাষ বেগম পুরণ করে দেব। ল্যাটা 
চুকে যাবে । তুমি প্রপ্তত থেকে। কাল গ্রত্যুষেহ বেগম গ্রহণ করার সঙ্কল্প 
ঘোষণ। কবব। 
বোশেনা ॥ আজ তাহলে সএবং পান ককন। 
আবু॥ হ্যাদাও । সরবতেগ সঙ্গে তোমার সঙ্গীতের রসও পান করতে চাই। 
( রোশেনা সপবৎ দেয় ) তুমি একটা গান করে] । 
| রোশেনা গান ধরে । আবু সরব পাণ করতে থাকে এবং গান 
গাষ। ] 
গান 
রোশেনা ॥ তোমা খুশির মেহফিলে আমি বেমানান । 
আবু ॥ আমি জানি তুমি আমার মনের মেহমান ॥ 
রোশেন। ॥ আমি বাদী বাদশ! তুমি, তুমি খোদাবন, আসমান-জমীন ফাখাক 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--৬ 
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রেখে চলি যে ছুজন। (এই) ডালিম ফুলে নজর দিলে তোমার অপমান ॥ 
আবু&॥ মানি না এ আদব আমি বেগান। ফরমান ॥ 

তুমি রানী গুলবাগিচায় 

গুলাব তুমি ফুলের তোড়ায়। 
রোশেনা ॥ আতর দানীর আতর আমি নেইকে। ফরিয়াদ । 
আবু॥ তোমার ঢাল] খুশবু ছাড়া জীন্দেগী বরবাদ । 
রোশেন।॥ কন্থুর হলে মাপ করোগো, সেলাম মেহেরবান । 
আবু॥ তুমি ঈদের প্রথম দেখা, চাদ্দেরই আসমান ॥ 

[ উজিবের প্রবেশ |] 


উজির ॥ জাহাপনা, আপনার নগর পব্রিভ্রমণের ওকৃত্‌ হয়েছে । 

আবু॥ আপনি একটি আস্ত বেরলিক। এমন স্থখের সময় কেউ বাধ সাধে? 

উজির ॥ আপনারই নির্ধারিত কর্মস্থচী জাহাপন। | প্রতিদিনই দরবারের পর 
কিঞ্চিত বিশ্রাম করে নগর পরিশ্রমণ করেন । 

আবু॥&$ কবে যে কার্ষস্থচী নির্ধারণ করলাম, খোদাতালাই জানেন। 
ক্থন্দরী আমি নগর পপরিভ্রমণে যাচ্ছি। আবার তোমার সঙ্গে মোলাকাত 
হবে। আজকের দিনট। শুধু মোলাকাত-মোলাকাত। কালই ঘোষণ। করে 
তোমাকে কুপোকাত। [ রোশেনার প্রস্থান ] 


দশম দৃশ্য 


উজির ॥ জাহাপনা আপনার নগর পরিভ্রমণের সব ইন্তেজাম করা হয়েছে, 


আহ্‌ন। 
আবু॥ উজিরসাহেব আনন্দে আজ আমার আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে। 


উজির ৪ আসমানে উড়তে ইচ্ছে করছে? 
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আবু॥ আজ আমি আসমানে উডে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করব । 
উজির ॥ আসমানে কি করে উডনেন জাহাপনা । 


আবু॥ আমি স্থলতান, আমার যা মনে হবে তাই করব। যান, আমার 
আসমানে উড়বার ইস্তেজাম ককন। 


উজির ॥ সর্বনাশ করছেন জাহাপনা । আপনাকে আমমানে উড়াবার কোন 
তব্রিকাতো৷ আমার জান নেই! 

আবু॥ ওসব জান নেই টানা-নেই আমি শুনতে চাইনা । আমার মুখ দিয়ে 
ঘখন নিকলে গেছে আমি আদমানে উভব, আমাকে উভাবার ইন্তেজাম 


শ্বাপনাকে করতেই হবে। না! পারলে আপনার গর্দ[ন যাবে । 
[ মশকর প্রবেশ ] 


অশরু ॥ উজিএসাহেবকে যেন খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে । 


উজির ॥ মশরু, জাহীপন! আজ মাসমানে ডে উড়ে নগর পর্যবেক্ষণ করতে 
চাইছেন। 

মশক ॥ চাইবেনইতো। | উনি আমার ব। আপনার মত বেতনভোগী উজির ব৷ 
মশক্চ নন খোদ বাদশ। | 


মশরু ॥ জাহাপনা খোদার অনেক বুদ্ধি আছে । 

আবু ॥ খোরদারতো! বুদ্ধি থাকবেই কমবকৃত । 

মশরু ॥ চিডিয়া আসমানে ওডে তার পাখা আছে । 

আবু ॥ হ্যা তা আছে। 

মশরু ॥ আদমী জমিনে হাটে তার পাখ! নেই । 

আবু॥ তানেই। 

মশরু ॥ জাহাপন। ষ্ধি আসমানে উড়তে চাঁন তাহলে হাত ছু-খানার পরিবর্তে 
তুখান। পাখ। দরকার । 

আবু॥ জরুর দরকার | 

মশরু ॥ পিপীলিকারও পাখ! নেই জাহাপনা । 

আবু॥ তাতে কি হ'ল। 
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মশরু ॥ পিপীলিকার যখন পাখ। গজায় তখন কী হয়? 
আবু॥ পিপীলিকার পাখা ওঠে মব্িবার তরে। 
মশরু ॥ আপনারও যদি পাখা! গজায়, সেটাও হবে এ মরিবার তরে । 
আবু॥ তুমি আমাকে পিপীলিকার সঙ্গে তুলনা করছো? 
মশরু ॥ গোস্তাকী মাফ করবেন জাহাপনা। খোদার এই ছুনিয়ায় আমরা 
সবাই পিপীলিক। কেউ ঝড় পিপীলিকা, কেউ মাঝারি পিপীলিকা, কেউ 
ছোট পিপীলিকা । আপনার রাজত্বে যত মিঠাইয়ের রস আছে-- সব 
বড় পিপীলিকারাই সাবাড় করে দেয়, আর যতটুকু পড়ে থাকে তা মাঝারি 
পিপীলিকারা৷ চেটেপুটে খায়, আর ছোট পিপীলিকারা এসে কিছুই পায় 
না। তারা শুধু এ রস-শৃন্য জায়গায় ঘৃরপাক থেতে থাকে--যদি একটু 
পাই, যদি একটু পাই, যদি একটু পাই । 
আবু॥। তোমার কথাতে! আমি কিছুই বুঝতে পারছিন1। বড়, ছোট, মাঝারি, 
পিপীলিকা আবার কোথেকে এলো ! 
মশরু ॥ ওই তো আমার দোষ । কথাটা কিছুতেই সোজা করে ব্লতে 
পারিন]। 
আবু ॥ তোমার যা বলার স্পষ্ট করে বল। 
মশরু ॥ উচুতে উঠে কখনো নীচু আদমির তকলিফ জানা যায় না। নীচু 
আদমির তকলিফ জানতে হলে নীচু হয়ে তাদের অন্দরে ঢুকতে হয়। 
আবু॥ তোমার কথ! বিলকুল সহি মশরু। উচৃতে থেকে কখনও নীচু আদমির 
তকলিফ জানা যায় না। তাই যদ্দি যেত তবে ছুনিয়ায় এত গরীব পয়দ। 
হতো না। 
মশরু ॥ তাহলে আহ্ুন জাহাপনা, আমর! আসমানে উডে যাবা আশা 
পরিত্যাগ করে, নীচু জমিনে হেঁটে নীচু আর্দমিদের তকলিফ জানার কৌশিশ 
করি। 
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আবু॥ তাই চলো৷। 
[ যন্ত্র সংগীতে স্থুলতানেপ্স গমন বার্তা ঘোষিত হুয়। আবু, উজির ও 
মশরু প্রস্থান করে । ] 
[ রোশেনার প্রবেশ ] 

রোশেনা ॥ তুমি কে? কি-বা তোমার পরিচয়? কিছুই জানি না। তবু 

মনে হয়, তুমি আমার অনেক চেনা- আমার দলের কাছের আদমি। 
[ শাকিলার প্রবেশ ] 

শাকিলা ॥ স্বন্দরী, তুমি বারবার এসে ফুরুত করে পালিয়ে যাও কেন? উঃ? 

রোশেনা ॥ তুই শুনেছিস? 

শাকিলা ॥ শুনেছি বিবি, সব শুনেছি | 

রোশেন৷ ॥ জানিস শাকিল! । আমীত্র মনের মধো যার তস্বীর আকা, এই 
আদমি ঠিক তার মত দেখতে । তবে কি খোদার মেহেরবানীতে বাদশা 
তাকেই নিয়ে এলো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না শীকিল।। 

শাকিলা ॥ হায়_হায়, বিবি যে খজেছে। শোনো “ববি মজেছ-_-মজেছ, 
লো»ন মজে পচে যেওনা বাদশার মজিতে এক-রোজকা খেল খেলছ। 
রোজ ফুরালেই খেল খতম্, তোমার ফুততিভী হজম । 

রোশেনা ॥ এ খেলা দ্ধ হরুরোজ খেলছে পারতাম । আব আমি কিছু 
চাইতাম ন;। কারবারীব সঙ্গে কত জায়গ। ঘুরেছি । কত আদমি 
দেখেছি । ৫পেকিন তাৰ মতো! কোনে আর্মি দেখিনি । সব আদমির 
নজরে দেখেছি শুধু পাপন।। তারা ন্মামাঞে ছি ভে টুকরো টুকরো! করে 
খেতে চায়। দিনের পর দিন এলব দেখে পুকষ মানুষের প্রতি আমার 
ঘণা এসেছিল । ভেবেছিলাম সব পুরুষই জানোয়ার । তারা আচ্ছা বাত 
বলতে জানে না। পেয়ার করতে জানে না। জানানার ইজ্জত দিতে জানে 
না। লেকিন তার পছেল। নজরে দেখলাম চোখে আছে মহব্বতের স্থরমা, 
গলায় আছে দরদভর। মিঠাবাত _তাইতে। আমি পাগল হয়েছি শাকিল! ! 
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শাকিল! ॥ হায় আল্লা--বিবির দিমাগ. যে সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে । সামলাই 
কি করে! 


রোশেনা ॥ শাকিলা, আমার দিলে কি হলো বলতো? কেন এমন তোলপাড় ? 
শাকিলা ॥ তোমার দিল যে সাগরের পানী। 

রোশেনা ॥ এই পানীতে যদি নাও ভাসাতে পারতাম ! 
শীকিল। ॥ ডুবে মরবে গো বিবি--ডুবে মরবে ! 
রোশেনা ॥ এই মরণেও সুখ শাকিলা, এই মরণেও স্থথ! 

[ রোশেনার প্রস্থান ] 
শাকিল। ॥ তোমার তো মরণে সখ, আমার যে রহমানকে না দেখে ছিলে বড় 
ছক। গেল কোথায়! [ শাকিলার প্রস্থান ] 
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॥ নগরের এক অংশ 


[ মীজার প্রবেশ ] 


মীর্জা ॥ হায় আল্লা, কেন ষে মরুতে পরের বিবির দিকে নজর দিতে গিয়েছিলাম । 
পীচ পাঁচট। নিকা করে তালাক দিলাম । নিজের বিবির কাছে কোনোদিন 
এই বুকম গোলাম হয়ে থাকতে হয়নি । এই খাণগ্ারনীকে নিয়ে মেহের 
আলি ঘর করতো কেমন করে? 
[ মেহেরের প্রবেশ ] 
মেহের ॥ আমারও সেই বাত মীর্জা। এই রকম জল্লাদ মেয়েছেলে তুমি ঘরে 
পুষতে কেমন করে ? 


মীর্জা । তোমার বিবি আমাকে দিয়ে তার গোড় টেপায়, শির টেপায়। কু্া 
কামিজ সাফ! করার । 
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মেছের ॥ তবুতো৷ আমার বিবি তোমাকে জানে মারতে চায় না। তোমার 
বিবি যে আমাকে কাটারী নিয়ে তাড়া করে। 
মীর্জা ॥ বল কি মিঞা ? 


মেহের ॥ আমি একটুও ঝুট বলছি ন! মীর্জা । 
মীর্জা ॥ তোমাপ দজ্জাল বিবিও আমার জান কয়ল! করে দিচ্ছে। আগে 


তোমার বিবিকে লুকিষে লুকিযে দেখে কতইনা আচ্ছা! পাগত । 

মেহের ॥ তোমার বিবিকেও আমি লুকিষে লুকিষে দেখতাম আপ ভাবতাম 
আহা এমন কচি ধিবি পেলে কত সোহাগই না করব। সেই কচি এখন 
আমার গলায় কাচি হযে লেগেছে। 

মীর্জ। ॥ নিজের নিজের বিবিই আমাদের আচ্ছা ছিল মিঞা । 

মেছের ॥ কেন পাধ করে বাশ নিতে গেলাম মিঞা 

মীর্জা ॥ ও হে1--ছো1--আপসোস্‌। 

মেহের ॥ আ- হাহা আপমসোস্‌। 

[ দুজনে কাদতে থাকে ] 
[ আবুর প্রবেশ ] 

কাবু ॥ প্রজ্জাগণ তোমাদের যধি কোনো দুঃখ দুর্শা থাকে আমার কাছে ব্যঙ্ছ 
করো । 

থেছের ॥ (লক্ষ্য করে) আবে-এ যে আমাদের আবু মিঞা। ও আবু 
মিঞা । তৃমি যে একেবারে ভোল পালটে ফেলেছে! । 

আবু॥ আমি হলতান। আমাকে সেলাম করে বেষাঝুব। 

মীজা॥ সুলতানের মতই তোমাকে দেখাচ্ছে বটে । দপবারে গিয়ে দ্বেখপাম- 
স্থলতানেব চেহারাও অবিকণপ তোমাপই মতো ! 

আবু॥ আরে মুর্খ আমিহ সেই স্থশতান। আমাকে সেলাম কব। 

মির্জা ॥ দ্যাখো আবু মিঞা* তুমি যাধ এমনি সেপাম চাও, একশবার সেলাম 
করবে। ৷ কিন্তু বাদশার ভড়ং ধরে যদি থাক তাহলে কাচকলা দেখাব । 
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আবু॥ ন্ুলতানকে কাচকল। দেখাব! দাড়াও মজ টের পাওয়াচ্ছি। 
( হাততালি দেয়) কে-আছিস? 
[ রহমান প্রবেশ করে] 
রহমান ॥ বান্দা হাজির জাহাপনা। 
আবু ॥ এই ছুই আদ্মি আমাকে স্থলতান বলে গ্রাহথ করছে না। জন্তা্কে 
হাজির হতে বঙ্গ, এক্ষুনি হুজনের গলা কাটতে হবে। 
বহমান ॥ যো হুকুম জাহাপনা। 
[ রহমানের প্রস্থান | 
[ ষন্ত্রপংগীতের সঙ্গে আবু বাদশাহী বায়দায় হাটতে থাকে । মেহের 
ও মীজ্জ1 ভীত হয় ] 
মেহের ॥ ও মীঞ্জা, আমাদের বোধহয় ভূলই হচ্ছে। এই বোধহয় স্থলতান হবে। 
মীজ্ঞণ॥ এয গাহলে তো! নির্থাৎ গর্দান যাবে। এসো লেলামট। তাহলে 
জলদী জলদী সেরে ফেলি। 
[ উভয়ে সেলাম করে ] 
সেলাম জাহাপনা। 
আবু॥ ওভাবে নয়। চেঁচিয়ে বলো জয় সুলতানের জয়। 
উভয়ে ॥ জয় স্থলতানের জয় । 
আবু॥। আমি সন্তষ্ট হয়েছি। ভবিষ্যতে যেন স্থুলতান চিনতে ভুলনা হয়। 
কোথাকার কে আবু তার সঙ্গে আমাব তুলণা ! 
[ রহমানের প্রবেশ ] 
রহমান ॥ জল্লাদ হাজির জাহাপনা ! অন্তরালে অপেক্ষা করছে। 
আবু ॥ এদের কস্ুর মাফ করে দিয়েছি । জল্লাদকে চলে যেতে ব্ল। 
রহমান ॥ যো হুকুম জাহাপন। 
[ রহমানের প্রস্থান ] 
মীর্জা মেহের ॥ জয় সুলতানের জয় ! 
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আবু হয়েছে হয়েছে আর বলতে হবে না। আচ্ছা তোমরাতে! বোগদাদ 
বাজারে সরা আর ফল' বেচে কারবার করো! । যাও দেখি এক পাজ্র সরাৰ 
আর পাঁকা ফল নিয়ে এসে।-_ 

মীর্জা ॥ জাহাপন। বাদশাহী বাভয় সরাব পান করেন । ছোট কারবান্বীর 
দেশী সরাব মাচ্ছা পাগবে ন]। 

আবু ॥ দেশী আর বিদেশীর তফাৎ কতটা তাই দেখব । যাও নিয়ে এসে । 

উভয়ে ॥ জীভ্জুর। [ উভয়ের প্রস্থান ] 

আবু ॥ দেশী সরাব আচ্ছা লাগবেনা! দ্রেশীসরাব খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া 
পড়ে গেল! 

[ মীজ্জ ও মেহের এক ভাভ সবাব ও ফল নিয়ে প্রবেশ কৰে ] 

মীজ্জ ও মেহের ॥ এই নিন জাহাপনা। 

আবু॥ (পান করতে করতে ) হ্যা-এহ না হলে সবাব। দেশী সাব না পান 
করণে কি দিলে ফুতি আসে! (গান ধরে) “এই দুনিয়া ছুটি দিনের মজ! 
লুটকেলেনা” (হঠাৎ খেয়াপ করে) নাঃ এই বাদশাগিরি করতে 
গিয়ে দিল খুলে কিছু কণবার উপায় নেই, যাকগে। €শামাদের 
তকলিফ জানাবাধ জনেই আমি নগর পবিভ্রমণে বেখিয়েছি। বলো 
তোমাদের কি তকণিফ আছে? 

মেহের ॥ নির্ভয়ে বলব জাইাপনা? 

আবু ॥ নির্ভয়ে বলো 

মীজ্ঞ1॥ জাহাপন।, দরবারে আপনাব্র আদেশ মঙ্ আমরা বিবি পাল্টা পাণ্টি 
কৰে নিষেছিলাম | ভবেছিলাম নতুন বিধি শিয়ে কতই না স্থথে থাকব। 
এখন দেখছি নতুশ বাব আমাদের ঘাডে পেত্বী হয়ে চেপে বসেছে। 

আবু॥ পরের বিবির প্রতি মোহ কেটেছে তাহলে? 

মেহের ॥ বিলকুল কেটেছে হুছুর । 

আর॥ এখন থেকে পরের বিবি দেখলেই চোখ বু'জে থাকবে। 


৯৮ এক দিন বাজে 


মেহের ॥ থাকব জাহাপন] । 

আবু ॥ আমি ইজাজত দিলাম নিজের নিজের বিবি আবার ঘরে এনে তার দিকে 
চোখ মেলে তাকাও । 

উভয়ে ॥ জয় স্থলতানের জয়-_জয় স্থুলতানের জয় ! 

| জয়ধ্বনি করতে করতে উভয়ের প্রস্থান ] 

আবু ॥ জয়ধ্বনি শুণে শরীরটা আনন্দে নেচে নেচে উঠছে। দেশী সরাবের 
নেশাটাও বেশ জমে উঠেছে । হাঃ হাঃ, বলে দেশী সরাব তাচ্ছা! লাগবে 
না। দেশী সরাবের মত চীজ আছে। কিন্তু এই জব জং পোযাকটাই 
অন্বস্তি ঠেকছে । ইচ্ছে করছে পর্বাঙ্গ পোষাক শূন্য হয়ে একটু জিবিয়ে 
নিই । নাঃ, আমি স্থল'্লান, আমার জিরোবার ফুরসত নেই । খালি কাম। 
থালি কাম। 

আবু॥ লেকিন হাজার কামের মধ্যেও একটি মুখ আমার চোখের সামনে বার 
বার ভেসে উঠছ | রোশেনং, এরই নাম শাযেদ মহব্বত । কিন্তু মহব্বত 
কি করে করতে হয় তার তবিকাটা কি? উঃ। আমিজানিনা। জানতে 
হবে। আমি স্থলতান। সর্ববিষয়ে আমাকে পারদশী হতে হবে। 
( চেঁচিয়ে ) কে হায়? [ রহমানের প্রবেশ ] 

রহমান ॥ বান্দা হাজির । 

আবু ॥ মহব্বত করার তবিব। কি? 

বহমান ॥ ( অবাকভাবে) জী। 

আবু॥ ( চড়ান্থরে ) মহব্বত করার তপ্রিকা কি? 

রহমান ॥ (অনর্গল বলতে থাকে) ম্যয়ে তেখা॥ তু মেরা, ম্যায় তেরা তু মেবা। 

আবুঞ্জ (ধমকে ) খামোশ । "তুমি কখনও মহুববত করেছে। 1 

রহমান ॥ গোস্তাকী মাফ করুন জাহাপনা, আমার বনত ভর লাগছে। 

আবু] ন] না, আমি দয়ালু স্থলতান, নির্ভয়ে বলে! তুমি কখনও মহব্বত করেছ? 

রহমান ॥ জী! 
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আবু ॥ মহব্বত কি করে করতে হয় জলদ্দি বল। 

বহমান ॥ নির্ভয়ে? 

আবু ॥ সম্পূর্ণ নির্ভয়ে । 

রহমান ॥ আমি ছু কদম বাডলাম । সে এক কদম বাডল। আমি চার কদম, 
সে ছু কর্ম বাডলে।। আমিদশ কদম লাডলাম, সে পাচ কম বাভল। 
আমি মৃক্কাভালাম সে ঝ্যাংইা মেরে ইনকার করল । আমি উল্টা ফিরলাম । 

আবু ॥ তারপর ? 

রহমান ॥ আম তাকে চুপকে-সে দেখলাম । সে আমাকে চুপকে-দে দেখল । 
সে তিরছি নজর মারল। আমি পিধা গজর মাখলাম। ছুজনে ফিন 
বরাবর হলাম । সেমুস্কাভালো ( দাত ধার করে) আমি গলে গেলাম । 

আবু ॥ তারপর ? 

বহমান ॥ তারপর-- 

[ মৃকাভিণয়ে যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে ঘন ঘন চুম্বন ভঙ্গী করে । “হমান চলে 
যায়। ] 

আবু॥ ভু বুঝেছি । মহববত করাএ তরিক1 আমি সমবঝে গেছি। জানান 
পহেলে রাজী হয় না। ইনকার করে । আর সেইজন্যই বোধহয় রোশেন। 
হরবকত তফাৎ থাকতে চায় । লেকিন তফাৎ তাকে থাকতে দেব না। 

[ উজিবের প্রবেশ] 

উজির ॥ আবু হোসেনের মা জাহাপনার সঙ্গে মোলাকাত করতে চাষ। সে 
নাকি কোন তকলিফে পডেছে। 

আবৃ॥ কে আবুহোসেনের মা? 

উজির ॥ একজন স্ত্রীলোক । 

আবু॥ স্ত্রীলোক ! 

উজির ॥ আজ্ঞে-হ্যা জাহাপনা। আবুহোসেনের মা একজন স্ত্রীলোক । 

আবু॥ মঞ্জুর । [ কুনিশ অস্তে উজিরের প্রস্থান ] 
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সাবু ॥ যেখানেই যাচ্ছি দেখানেই শুনছি-_-আবুহোসেন | কি এমন পয়গম্বর 
বাবা। আমার চেহারাট1 নাকি আবুহোসেনের মৃত দেখতে! হাঃ হাঃ 
হাঃ আমি স্বলতান, আর সে একজন নগণ্য প্রজা; কোথায় আপগমানের 
চাদ আর জমীনের পোডা তন্দুরী।? কার দর্গে কার তুলনা । নাঃ, এর 
একট] বিহিত কবতে হবে। না হলে ছু'দিন বাদে আমাকে কেউ শান্ত 
করবে না। হুঁ পেযেছি আবুকে মুগ্ডর পেটা করে ওর মুখট। তুবড়ে দ্রিলেই 
দু'জনের চেহারা বিলকুল ফারাক হয়ে যাবে । কালই আবুকে পাকডাবার 


জন্য হুলিয়! বার কর । 


[ জাহুজ! প্রবেশ কে ] 

ভাহজা ॥ সেলাম জাইাপনা। 

আবু॥ বলো তোমার কি তকলিফ? আমার মুখের দিকে ভ্যাব ভ্যাৰ করে 
তাকিয়ে কি দ্যাখা হচ্ছে ? 

জাহুজ]॥ জাহাপনাকে দেখতে ঠিক মামার বেট। আবুর মত। 

আবু।॥। আবার সেই বাত । আমাকে দেখতে তোমাৰ বেটার মত কি উল্লুকের 
মত তাঁজানার আমাব প্রয়োজন নেহ। 

জাছুজা ॥ ঠিক আমাব বেটার মত নাক, চোখ । 


আবু ॥ €*মার তবোণন লাক আমি কেটে দেব, চোখ কানা করে দেব। 
সুলতানের সঙ্গে দিল্লাগী করা হচ্ছে । তোমাব যর্দ কোনো তকলিফ থাকে 
ভলদি বলো । 


জাজ | আমার নোণা কাল থেকে হারিয়ে গেছে । কোথাও তালাস করে 
পাচ্ছি পা। তাব নন্য আমি বডই কান্র হয়ে পড়েছি জাহাপন] | 

'আবু॥ হু" তোমার বেটার উমর কত? 

জাহুজা॥ তা হবে মাতাশ বরষ। 

'আবু॥ সাতাশ বছরের বুড়ে! ঢেকি কখনও হারায় যে, তুমি একেবারে কাতর 


এক দিন রাত্রে ১০১ 


হয়ে পড়েছ ! মেকি বাচ্ছা লঙভক। যে তোমার কোল ছাড়। হলে টযা-টশা! 
করে কাদবে। জাহান্নমে যাক। তুমি কিছু ভেবে! না। 
জাহুজা ॥ কোনো দিন এমন হয় না। গরীব আদমি। মা বেটা কোনে! 


রকমে ধিন গুজরান ৰরি। বেটা চলে গেপ-এখনতো। আমাকে ভুঁখা থাকতে 
হবে। 


আবু॥ আমার মত দয়ালু স্থপতান থাকতে, তুমি কখনও ভূখা থাকতে পানু ?' 
(মুদ্রার থপি দিসে) এই শাও একশত মুদ্রা। নোকর পোকরানী বহাল 
করে আরামসে দিন গুজরান করে 


জাছজ। ॥ অর্থ নিয়ে তো আমার বুক ভরবে না জাহাপনা । কে আমাকে আম্মা 
বলে ডাকবে ? 


আবু॥ কেউ নাডাকে। আমি রোজ গিয়ে আম্ম! বলে ডাকব । হলো? 
জাহুজ। ॥ ( এবদুষ্টে তাকিয়ে ) তুই তাহলে জরুর আমার আনু বেটাই হবি। 


আবু॥ বেয়াদপ স্রীলোক । ফের যদ্দি আমাকে আবু খলবে তো৷ জনাদ ডেকে 
এখুনি কোতল করব। 


জাহুঞজা|॥ ওরে বাবা_আর বব না, গোস্তাকী মাফ করুন জাহাপনা। 
আবু ॥ যাও--- 
জাহুজা ॥ এক্ষুনি যাচ্ছি--সেলাম। 
[ জাহুজ! তাভাতাভি প্রস্থান কে ] 
আবু॥ সবাই মিণে আমাকে পাগল করে দেবে । আনু:আবু-আবু উচ্চন্বরে ) 
কোথায় সেই আবু? তাকে একবার পেলে মুণ্ডটা কেটে পানিতে ভাসয়ে 
দেব। (নবম সুরে) নাংআম তো দয়ালু স্থুলঙহান। পহলে তাকে 


এই ভাবে আলিঙ্গন করব-_। (ক্রুদ্ধভাবে ) তারপর তাকে এমশি করে 
পর্দাধাত করব। 


[ জোরে পদাথাত করতে গিয়ে পায়ে আঘাত পায় এবং কাতবাভে 
থাকে । ভ্রতখেগে উজিরের প্রবেশ ] 


উজির ॥ কি হয়েছে জাহাপনা? 


১০২ এক দিন বাজে 


'আবু॥ আর কি হয়েছে! পদাঘাত করতে গিয়ে গোড়ে চোট খেয়েছি। 
আজকের মত নগর পরিভ্রমণে ইস্তফা দিচ্ছি। প্রাসাদে ফিরে যাবার 
ইন্তেজাম করুন। 

উজির ॥ চিত্তিত হবেন না জাহাপনা । দ্রুতগামী অশ্ব প্রস্তত। মৃহ্র্তে রাজ 
প্রাসাদে পৌছে দেবে। 

আবু ॥ অশ্বের পিঠ থেকে যর্দি আবার চিৎ পটাং হই? 

উজির ॥ জাহাপনা তে৷ অতি উত্তম অশ্বারোহণ করেন। 

'আবু॥ সব তুলে যাচ্ছি! সব ভুলে যাচ্ছি--। এখানে বেশিক্ষণ থাকলে 
আব্বাজানের নামও তুলে যাব। 

[ যন্ত্রংগীত বেজে ওঠে । আবু খোড়াতে খোড়াতে চলে যায়। 
উজির তাকে অনুসরণ কৰে । ] 


ঘাশ দৃশ্য 
॥ প্রাসাদ ॥ 
[ হারুন ও জুব্দোর প্রবেশ ] 
হারুন ॥ জলদাঘরের (মাইফেল ) আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে বেগম সাহেব? 
জুবেদা ॥ সম্পূর্ণ সুলতান । 
হারুন ॥ ম্পতানের মজিবর জন্য আজ বেগম সাহেবাকে অনেক পরিশামী হতে 
হলে! । 

জুবেদ! ॥ বেটি রোশেনার মুখের দিকে চেয়ে এই পরিশানী । এই পরিশানীতে 


অনেক তৃপ্থি আছে স্থলতান। 
হারুন ॥ তুমি খোদ্দাতালার এক অপূর্ব হৃষ্টি। আমার অন্তরের কামনা বাসন! 
এমন ভাবে পুরণ করে দ্বাও যে কোনো প্রশ্ন করার অবকাশই থাকে ন|। 


এক দিন রাত্রে ১৪৩ 


হুবেদা ॥ শ্ধু বিলাসিতা আর ভোগ করার জন্যই বেগমের পদ টি হুদনি 
জাহাপনা। দয়ালু হঁপতান যেখানে প্রজার জন্য তেবে ভেবে দিন 
অতিবাহিত করেন, সেখানে স্থলতানের সদিচ্ছাকে রূপায়িত করাও বেগমের 
দায়িত্ব । 

হারুণ॥ বিপকুল ঠিক । আর এই জন্তহ তুমি আমার কাছে এত আদরের, 
এত প্রিয় । বেগম, একটি কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। 

জুবেদা॥ কি কথ স্থপতান ? 

হারুন॥ আবুহোসেনকে প্রাসাদে আনবার পর থেকে, রোশেনাব কোন পর্রিবর্তন 
লক্ষ্য করেছে কি? 

জুবেদা ॥ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেছি জাহাপনা। যে রোশেনার মুখে 
হাসির রেশ পধপ্ত ছিলনা, পাথবের মত অনড, অচল নিধাক হয়ে দিন 
কাটাতো, আজ সেহ রোশেন উচ্ছল, চঞ্চল, সদ] হাসিতে ভরপুর | বেটিকে 
ধেখে মনে হয়, ওর মত সুখী কেউ নয় । 

হারুন ॥ জলসাঘরেই ওদের শেষ মিলন। আবুছোসেন একদিনের বাদশাহী 
চেয়েছিল । আজ রাত্রেই একধিন পূর্ণ হৰে। তারপর-_ 

জুবেছ॥ তাখ্পর কি জাহাপনা ? 

হারুন॥ যেমন করে আবুকে বেছ'স করে প্রাসাধথে আনা হয়েছিল, ঠিক তেমনি 
করেই তাকে শ্বগৃহে ফিব্রিয়ে দেওয়া হবে । ( একটু ছেসে) বেগমসাহেশর 
মুখখানা মলিন হয়ে গেল? একদিনের অধিক তাকে স্থলতানের পদে 
অধিঠিভ রাখা চলে না৷ জুবেদা। বাজকার্ধে তাতে নানাপ্রকাব্র বিদ্ব ঘটার 
সভভাবন। থাকে । 

জুবেছ ॥ এই বিচ্ছেদ আমার বেটি কেমন করে সহ করবে জাহাপনা। এই 
যদি জাহাপনার অভিপ্রায় ছিল, তবে কেন আশার প্রদীপ তার সম্মুখে জেলে 
দিয়ে-_-আবার ত1 নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন ? [ প্রস্থান ] 

হারুন ॥ (ম্মিত হেসে) এটাই আমার শেষ অভিপ্রার় নয়। মহব্বতের 


১০৪ এক দিন বাশ্রে 


ব্যাপারে নারী বডই অধৈর্য । বোঝন। সাময়িক বিচ্ছেদই এনে দেয় চুভাস্থ 
সাফল্য । 
[ মশকর প্রবেশ ] 

মশরু ॥ সেলাম হাকন-অল-রলিদ মিঞা] ? 

হারুন ॥ বরতমীজ, কম্বক, আমি স্থ্তান। আমার নাম ধা” তুশি ডাকছ? 
এত বড স্পর্ধা তোমার ? এই মুহৃতে আমি ০োমার গর্দা নেব। 

মশরু ॥ ( হাসতে হাসতে ) কি কবে আমার গর্দান ৮শবেন হাকন-আল্‌ রসিদ 
মিঞা? আজ তো আব আপনি শ্ললতান নন। বঙমান সলশান 
আবুহোসেন। একমাত্র ।৩।ণই আমার গর্দান নিতে পারন । 

হাকন ॥ ও । কালই তো আমি আবার সুলতান হব। 

মশরু ॥ আমিও কাল আপনাকে-_ সেলাম করে-জীহাপনা, হুলতান, বাদশা, 
হুজুব সব বপৰ। 

হাকন ॥ তাহ খলে একদিন ক্ষমতাষ ণা থাকলে তৃমি আম।01 হাকন অল- 
রসিদ মিঞা] বলবে নিবোধ । 

মশরু ॥ তাইতো হয মিঞা । এহ ছুনিয়ার নিয়মই এই | ক্ষমতা *৬ক্ষণ 
থাকবে, সবাই আপনাকে তুলে নাচবে। যেই ক্ষমতা গেল-একেবারে 
আসমান থেকে জমীতে টিপি করে যেশে দেবে। যাক, আপ্নাব যখন 
“মিঞ1” শুনতে আপত্তি, আমি আপনাকে জাহাপনাই বলব। মেপাম 
জাহাপন।। 

হাকন ॥ পরিহালের মর্যে দিয়ে তোমাব কথার তাৎপর্য আমি বুঝতে পেবেছি 
মশক। একদিনের জন্ত স্থলতানের ক্ষমতা আবুহোসেনকে দিলেও ক্ষমতার 
যাতে অপব্যবহার নাহয তার জন্য আমার সজাগ দুষ্টি-সর্ধদাই রযেছে। 
কাল থেকেহ দ্বেখতে পাবে আমি সেই সর্বশক্তিমান স্থলতান হাকন-অল- 
রসিদ । 

[ প্রস্থান] 


জয়োদশ দৃষ্ট 
জলসাধর 
[ সৌখিন পালকের ঝাড়ু হাতে বান্দা রহমানের প্রবেশ ] 
বহমান ॥ এরই নাম জলসাঘর। বাদশ। নরম মখমপের গর্দিতে আরামদে 
বসেন। অমনি ফুলপরীরা ঝিনিক ঝিনিক পায়েল বাগিয়ে বাদশাকে 
চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে। বাদশ! যেই একটু হাসেন, অমনি ফুলপরীর! 
তর গ! বেয়ে জেপাকের মত উঠতে শুরু করেদেয়। কেউত্তীর মোছে 
আতর মাখিয়ে দেয়। কেউবা তার আঙুল গুলো ধরে পুটু পুটু করে ফুটিয়ে 
দেয়। আবার॥ কেউবা তার পিঠে স্থরস্থরি দিয়ে দেয়। পারলে, ষেন 
বাদ্শাকে নিয়ে তার! ছিনিমিনি খেলে। বাদশ। হচ্ছেন একট তালগাছ ॥ 
তীরা গা বয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিলে, টুপ টুপ করে তাল পড়বে। আর 
ফুলপত্ীরা সেই তালগুলোকে কুড়িয়ে নিয়ে যে যার ঘরে ফিরে যাবে। কিন্ 
আঙ্দ আর তা হচ্ছেনা স্ুরতওয়ালিরা। আজ বাদশা আলছেন না । 
আসছেন, নকল বাদশ। আবুহোসেন। এক লাথি ঝাড়বে তো ফু্পরীর! 
হুমঙি খেয়ে আরব সাগরের পানীতে গিয়ে পড়বে । তার এক নজর রোশেনা। 
বিলকুল আমার মত। আমার ভী এক নজর শাকিলা। দে যেমন 
বোশেনাকে পেয়ার করে, আমিও তেমনি শাকিলাকে পেয়ার করি। সে 
ঘেমন এক রোজের বাদশা, আমিও তেমনি জীন্দেগী ভর বান্দা । হায় মেরা 
তগদীর | আয় মের! ঝাড়ু তুই আমার শাকিল। বন্যা। তোকে নিয়ে 
আঙ্বি নাচ করবো । তোকে নিয়ে পেয়ার করবে! । তোকে নিয়েই আঙি 
স্কুতি করবে।। মেরে পেয়ারে ঝাড়ু, তু আমার সীমায় আঘা!। 
[ রহমান ঝাড়ুকে শাকিল! ভেবে নিয়ে নাচ শুরু করে। যন্ত্রংগীত 
বামে। নাচতে থাকে রহুমান। প্রবেশ করে উপ্নির। উঞ্জিরকে 


দেখে নাচের ছন্দেই প্রস্থান করে রহমান ] 
রক্ক নাট্য সংগ্রহ---৭ 


১৩৬ বৃদ্ধ নাট্য লংগ্রহ 


[ আবু প্রবেশ করে ] 

আবু॥ এই কক্ষটি এত স্থুসজ্দিত কেন উদ্বির দাহেব? 

উজির ॥ এটাইতে] জলস! ঘর জাহাপনা। 

আবু ॥ হঁ--সব কিছুই যেন আজ আমার নতুন যনে হচ্ছে। 

উজির ॥ প্রতিদিনের মতই ইন্তেজাষ কর! হয়েছে । €কানো কিছুই অতিরিক্ত 
করা হয়নি জাহাপনা । 

আবু॥ তা_হবে। আমারই বোধ হয় ভীমরতি ধরেছে । স্থপতানেরই যদি 
এইরূপ ভূল হয় তাহলে ছুদিনেই রাজত্বের দফারফা হয়ে যাবে। 

[পানীক্প হাতে রোশেন। প্রবেশ কৰে ] 

রোশেনা ॥ ৫সলাম জাহীপনা । 

আবু॥ এসে! এসো সুন্দরী, তোমার কথা আমার ভর দিন মনে পড়েছে । কোন 
কামেই আমি সুষ্ঠভাবে মননিবেশ করতে পারিনি । উদ্জির সাহেব, আমার 
বার বান তুল হবার কারণ আমি পাকড়ে ফেলেছি । আমি একটা বুড়ে! 
সুলতান, অথচ আমার একজন বেগম নেই। এই বয়মে পাশে একজন 
স্রীলোক ছাড়া সবারই দিল গরবর হয়ে যায়। আর আমি তে 
সুলতান | 

আবু ॥ শুন্ছন উজির সাহেব, আপনি ঢেড়। পিছিয়ে প্রচার করে দিন কাল 
প্রত্যুষেই আমি বেগম গ্রহণ করব । যান। 

উজির ॥ যে! হুকুম জাহাপনা । [প্রস্থান ] 

আবু॥ যাক কাল থেকে তোমাকে নিয়ে একেবারে মন্ত হয়ে যাব! রাজত্ব 
চালাব! আচ্ছা--স্থন্দরী, এই জঙসাঘরে কাগ্কারখানাটা কি হয়, 
আমাকে একটু ম্বরণ করিয়ে ৰাও তো! আমারতো কিছুই যনে পড়ছে 
ন1। 

রোশেনা ॥ প্রতি রাজ এখানে এসে আপনি আমোহ সৃতি করেন। নর্তকী 
বৃতযগীত করে আর আপনি লরাব পান করতে করতে উপভোগ করেন 


এক দিন বাবে ১৬৭ 


'আবু॥ যাক তাহলে একটা জসজমাট মজাদীর ব্যাপার হবে। ইস্‌ এর সঙ্গে 

যদি দেশী সরাব পাওয়া ঘেত-_মারমার কাটকাট হয়ে ষেতো৷ ! 
«রোশেন! £ জাহাপনাতে দেশী সরাব পান করেন না । 
£আবু ॥ আরে পাই না, তাই পান করি ন1। পেলে ছাড়তাম নাকি ! 

আবু॥ দেশী সরাবপান করতে করতে নত্কীর নৃত্যভোগ--বহুরদিন আগের 
একটা হ্বপ্রের কথ! আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। 

ঝোশেনা ॥ কি স্বপ্ন জাহাপনা ? 

আবু॥ আমি বোগদাদ বাজারে বসে দেশী সরাব পান করছি। চারদিকে হৈ 
চৈ। নানা রকমের আদ্মির যাতায়াত। এমন সময় এক কারবারী তোমার 
মত একজন সুন্দরী লড়কীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বলল--ষে বিশ 
আশরফি দেবে, সেই লড়কী তাকে নাচ দেখাবে । গান শোনাবে । আষি 
বিশ আশরফি দিয়ে তার নাচ দেখলাম। গান শুনলাম। তার গানের 
কথা আমার দিল তোলপাড় করে ধিল। তারপর--আমি কারবারীর কাছ 
থেকে সেই লড়কীকে কিনতে গেলাম। 

"রোশেনা ॥ তারপর কি হলে! জাহাপন! ? 

'আবু॥ তারপর স্বপ্নটা যে কি হলো! ইয়া্দ নেই। তার গানের কথাও স্বরণ 
করতে পারছিনা । অথচ সেই গানখানা এত চমৎকার, যে একবার শুনেই 
আমি মস্ত হয়েছিলাম-_ 

[ রোশেনা এককলি গান ধরে ] 
“মনের কথা বলল বলে এলাম কেশ-- 
জানলে নাঃ 
সোন! চাদ্দির খেলায় জিতে আমায় কাছে 
'টানলে ন! ॥ 

'আবুঃ£ এইতে। সেই গান--আমার ত্বপ্রের গান তুমি জানলে কি কৰে? 

রোশেনা ॥ এ গানতে। আমি হামেশাই করি। 


০৮৬ রঙ্গ নাট্য লংপ্রন্ন 


আবু॥ (উত্তেজিত ভাবে ) হামেশাই কর! তুমিকে? কি তোমান্ব পরিচয় 
জলদি বলে! । 


রোপেন ॥ আমি আপনার বীদী রোশেন]। 
আবু॥ আমার বাদী রোশেনা। আশ্র্য! সেই একই গান--একই ম্থুরত ॥ 
কোনটা! হ্বপ্ন,॥ কোনটা সত্যি, আমি ঠাহর করতে পারছি না। তবে কি 
সেটাই সত্যি, তুমিই স্বপ্ন! না তুমি সত্যি, সেটা শ্বপ্র-কোনট। সতা--. 
স্ব থেন ধাধার মত লাগছে-_ 
[ আবু অস্থির হ'য়ে ওঠে । রোশেনা নাচতে থাকে । কিছুক্ষণ নাচেক্ 
পর, রোশেনা নাচের মধ্যেই পানীয় দেয় আবুকে। আবুপান করে। 
নাচ থেমে যায় । আবু দুহাতে মাথ! ধরে নিজে শুয়ে পড়ে । অঠচতন্ত 
হয়ে যায় । প্রবেশ করে হারুন, মশরু, জুবেদা, প্রহরীও রহমান ] 
হারুন ॥ এবার আবুকে ওর নিজের পোষাক পরিয়ে বাডীতে রেখে দিয়ে এসো । 
[ মশরু, বহমান প্রহত্বী আবুকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করে ] 
জুবেদা ॥ ( রোশেনাকে) তোর তুলনা নেই রোশেনা। স্থলতানের আদেশ তুই 
ঠিক ঠিক ভাবে পালন করতে পেরেছি । 
হারুন ॥ আমি খুব খুশী হয়েছি বেটি। তোমার কাজের পুরষ্কার আমি' 
তোমায় দেব। 
রোশেনা॥ জাহাপনাকে খুশী করতে পেরেছি এই আমার ঝড় পুরস্কার । আর 


কিছু আমি চাইন। জাহাপন1। 
হারুন ॥ না বেটি সামান্য পুরস্কারে তুমি খুশী থাকতে পার, আমি মোটেই খুশী 
নই। তোমার জন্য বড় রকমের পুবক্কারের ব্যবস্থা! আমাকে করতেই হবে। 
চলে! জুবেদা, বেটি পরিশ্রান্ত। 
[ হারুন ও জুবেদার প্রস্থান ] 
রোশেন1 ॥ আমি পরিশ্রাস্ত। তোমার কেউ বুঝলে ন৷ এই পবক্শ্রম আমাক 
কত সুখের ছিল। ৫ 
| --দৃষ্টাস্তর _ 


চতুদ শ দুষ্ট 
(প্রাসাদের অন্দর মহল । শাকিলার প্রবেশ ] 


শাকিল! ॥ রোশেন! বিবির মনে ছুকু হয়েছে । তার যনের আদমি চলে যাচ্ছে, 
তাই দুন্ধু। যতক্ষন কাছে ছিল, ততোক্ষণ পাওয়ার দুকধু। এখন চলে যাচ্ছে, 
তাই যাওয়ার দুধু। এই ছুকের বাত শুনতে শুনতে আমার পৌনে! কান 
একেবারে ঝালাপাল। হয়ে গেল! লব পময়-মনের আদমিঃ মনের আদষি, 
মনের আদমি! ত। তোমার মনের আদমির বাত ধর্দি আমাকে ভররোজ 
শুনতে হয়। তাহলে আমার মনের আদমির বাত কখন শোচব বিবি? 
আমার গোপসা হয়ে গেছে । বাইরের একটা ফালতু আদমিকে মনের মধ্যে 
খুসানোর কি জরুরত ছিল বিবি? ন্থুলতানের বেটি হুয়েছিস ইমানদার 
আদমির সঙ্গে মহব্বত কর! তা! নয় কোথাকার আবু না টাবু, ছোঃ! এ 
তো মহব্বত হয়ে গেল ! বাদশার মজ্জিতে এক ঠ্যালায় পগার পার । হ্যা- 
মহব্বত বলতে হয় আমার | জ্যায়সা .আ গয়া, এ-সাহি রহ গয়া!। সব 
সময় শরীরের অন্দর ধড়ক, ধড়ক করছে । কতবলি ওরে বেশরম মহব্বত, 
ধিলক। অন্দর একটু চুপ চাপ থাক। অমন করে ধড়ক ধড়ক করিস না, 
আমি হোঁচট খাব। তা কিছুতেই শুনবে না। এ বে আবার করছে। 
( কানপেতে ) 

শাকিলা ॥ ও দিল, অমন করছিস কেন? রহমানকে দেখতে ইচ্ছে করছে! 
কোথায়--তাকে পাই বল? কামের ফাকে ফাকে কত ইশার1 করলাম । 
একটা আখ কতবার ছোটোবড় করপাম, তবু বেকুবট। কিছুতেই বুঝগ না। 


[ চেঁচাতে চেঁচাতে রহমান প্রবেশ করে ] 
স্বহযান॥ এদে গেছি-_-এদে গেছি এনে গেছিরে প্রানের বুপবুলি। গুকিরে 


১১০ রঙ্গ নাট্য সংগ্রন্ন 
মুখ ঘুরিয়ে নিলি কেন? এদিকে একটু ফিরেচা! গছে! সমবঝে গেছি। 
এতক্ষণ দেখা করিনি বলে গোসস। হয়েছে ? 

শাকিলা ॥ আমার বয়ে গেছে। 

রহমান ॥ না-রে বুপবুলি অমন করে বলিস নারে, “দিলে বড় চোট্‌ লাগে । কি 
করব বল? বাদশার কাম করতে করতে ফুরসত মিলল কই? লেকিন 
কাম করতে করতে ভী তোর বাত হরবকত, মনে হয়েছে । মনে হতে হতে 
তোর তসবীর আমার দিলে ফুটে উঠেছে । যেই না ফুটে ওঠা অমন্দি 
আমি খপ করে ধরে ধিলের মধ্যে আচ্ছা! করে সেঁটে দিয়েছি । 

শালিকা ॥ সরে যা আমি যাব। 

রহমান ॥ (বধাদিয়ে) কোথায় যাবিরে? আমি এলাম আর তুই গেলেই 
হলো? একটু নজর ফেরা! অমন করে থাকিস না। তাহলে কিন্ত 
আমি কেঁদে ফেলব হ্যা। 

শাকিল! ॥ আমার বছুত কাম আছে-_হাট্‌ ছাট্‌। 

ঝুহমান ॥& আমার দিল ফাট্ফাট, আর তুই বলছিস কিনা হাট হাট । হ্যারে 
তোর দিলে কি দয়! নেই? 

শাকিলা ॥ না। 

রহমান & মায়া নেই? 

শাকিলা ॥ না। 

রহমান ॥ পেয়ার নেই? 

শাকিল! ॥ না-না না। 

রহমান ॥ (কান! গলায় ) হায়--আমি মজনু, তুই লায়লা, করিস না জান 
কয়লা । 

শাকিলা ॥ (ভেংচে) আহা কোথাকার একটা ছোটা বান্দা। তাকে 
আমার পেয়ার করতে হবে। 

রহমান ॥ কেন-কেন, ছোট কেন? বাদশার খোদ বান্দ। রহামান। 
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শাকিল! ॥ তবু যদি তার যতো ছতো৷। 

রহমান £ কার কথ! বলছিসরে ? 

শাকীলা॥ আহা! ক্যাহস! সে জোয়ান মর ! টানকে সীনা চলে-- 

রহমান ॥ টানকে সীনা চলে? এইতো! আমি সীনা! টানটান করলাম। 
(বুকে চাপড় দিয়ে) আগে লাগ যাও ইসমে। একচুল হুটাব না। 

শাকিলা ॥ সেক্যায়ন! পেয়ার ক! বাত বলে-_ 

রহমান ॥ পেয়ারকা বাত বলে--পেয়ারক বাত বলে---(গদগদ হবে ) 
মের! দিলক1 চিড়িয়1--মের! জানকা পুিয়।_ 

শাকিলা ॥ ক্যার়ন! তার জআাখোমে যাছুভর]। 

রহমান ॥ ( আহঙ্গুলদিয়ে চোখ টেনে ) এই দ্যাখ, এই দ্বেখ আমার আখি তেও 
কেমন মিঠাইকা রদ ভরা। 

শাকিলা ॥ কোথায় আসমান কা বান্দা, আর কোথায় জমীন কা বান্দা, ছে; 

রহমান & মর গয়া আল্লা। ওরে, কাউকে তৃই আবার লটকেছিস নাকি? 

শাকিলা ॥ তবে টি তোর সঙ্গে লটকে থাকব? 

বহমান ॥ না। 

শাকিল। ॥ নাকি তোর পোড়া! মুখ ভ্ভাখবার অন্ত ছটফট, করব? 

রহমান ॥ নাঃ। 

শাকিলা ॥ আষি কি কাউকে পরোয়া! করি? 

রহমান ॥ নাঃ। 

শাকিল! ॥ যাই তার লঙ্গে মোলাকাত করে আসি-- 

বুহমান 8৪ নাঃ। 

শাকিল! ॥ না|] করছিস,আমি কি তোর কেনা বাদী? 

রহমান ॥ (একই ভাবে) হ্যা। 

শাকিল! & ঘা, তুই গলায় ঘড়ি দে গিক়ে-_ 

রুম্মান & ছ্যা। 
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শাকিল! ॥ দূর ছাই, সে আমার অন্ত ইন্তেঙ্গার করছে--আর আঙি এখানে 
দাড়িয়ে প্যানপ্যানানি শুনছি-- 


[ শাকিল। যেতে উদ্ভত হুয়। বুহ্মান গান ধরে । শাকিলাও গানে 
ঘোগ দেয়। স্থরেলা ছন্দে এই গান আবৃত্তি করলেও চলবে। গান 
প্রয়োজন বোধে বাদ দেওয়া যেতে পাবে । ] 

গান 


বহমান ॥ আরে রুখজ1-” 
শোন শোন ওরে তুই যাসন1। 
(তোকে ) খিলাবে! হরদ্ 
লাডডু.কি চমচম 
যতখুশি আজ তুই চাসন ॥ 
শৃকিল৷ ॥ চাইনা-চাইনা-চাইন!। 
বুহুমান ॥ ( তবে) চাদ ভেঙে দেব নথ 
লিখে দেব দানখখ 
ফিক করে আহা তুই হান! ৪ ' 
শাকিলা ॥ রাখ তোর ঝুটাবাত 
ধোঁক! দিস দিনরাত 
আমি তোর তুরুপের তাসন] ॥ 
বহমান।॥ হায়-- হায় 
( তবে) মোল্লাকে ধরাবো 
কল্মাট। পড়বো 
তোরে আষি সাদী করবে! ॥ 
শাকিলা ॥ তারপর ? (নলজ্জ হাসি) 
রহমান ॥ মুন্না! 


“প্র দিন রাজ্ে ১১৩ 


* [ুকাভিনয় ] 
[মৃকাতিনয়ে রহমান একটি শিশুকে কোলে নেবে। যন্দংগীত 
বাজতে থাকবে । বিভিন্ন ভাবে শিষুকে নিয়ে আদব করবে। খেলবে । 
ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নেবে। শাকিলাও যোগ দেবে 
মুকাভিনয়ে। শাকিলা, রহুমানের কাছ থেকে গেয়ে, গালে নেৰে 
শিশুটিকে ।”****এইভাবে খুশির আমেজে, হাণিমুখে ( লজ্জামিশ্রিত) 
উভয়েই প্রস্থান কল্ববে। ] 
॥ দৃষ্তাস্তর ॥ 


পঞ্চদশ দৃশ্য 


( আবুর বাড়ি ) 
[ আবুকে ঘৃষন্ত অবস্থায় রাজপ্রাসাদের কয়েকজন ধরে প্রবেশ 
করে শধ্যায় শুইয়ে প্রস্থান করে । জানজা প্রবেশ করে ] 
জাহজা॥ বেট! অ'বুঃ তুই কোথায় ছিলিরে! আমি কাল ভোরদিন তোর অন্ত 
কেদে কেদে মরেছি। ওঠ বেটা, অনেক বেলা হয়ে গেছে। 
আবু॥ (চোখ বুজে) এ আবার কোন ব্দধদ্‌ আওয়াজ বাবা। আওয়াজ 
হতে থাক, আমি চোখ চাইছি না। রোশেন। গাইবে, মশরু গ। ঠেলে বলবে 
--জনাব, হুজুর, জাহাপনা', স্থলতান--তবে চোখ মেলে চাইব । 
জাহুজা | ওঠ বেটা। 
আবু ॥ আঃ ভ্যানর ভ্যানর করিসনি, আমার ঘুম ভেঙ্গে বাচ্ছে। 
জাহুজ! ॥ ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যেই তে! তোকে ভাকছি বেটা--ওঠ। 
আবু॥ যোশেনা, রোশেন! গান ধর । আমার ঘুষ তেঙ্গে আসছে। 
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জাহদা॥ এনব কি বলছিন আবু! ঘুমের ঘোরে--ভূগ বকছিম নাকি ? 

আবু॥ এ আবার কি বেখাগ্প! শ্বপ্ন দেখ! দিল বাব! |! উজির, উজির। 

জাহজা ॥ ও কিরে, কাকে ভাকছিস? 

আবু॥ নাঃ এতো! ভারী বেজুত লাগছে। চোখ চেয়ে আপদের ন্বপ্রটা ছুটিয়ে 
দ্বেই। (চারদিকে তাকায় ) এ আবার কোথায় এলাম ! 

জাহদ।॥ ও বেটা, অমন করছিম কেন? 

'আবু॥ চোপরাও। কোটাল, ইসকো পাকড়ে। ঘাছ কিয়া। 

জাহুদ1 ॥ ও বাবা, ও মাণিক-_ 

আবু॥ গ্যাখ মার খাবি বলছি। দূর হু আমার সামনে থেকে। 

জাহছদ! ॥& আমি যে তোর আম্মা, চিনতে পারিস না? 

আবু॥ কি, তুই বাদশার আম্মা? তুই ডাইনী। আমাকে কোথায় উড়িকে 
আন্লি বল। যদি ভাল চাস্‌তো৷ আমার প্রাসাদ নিয়ে আয়। আমার 
পোধাক নিয়ে আয়। উজির । বান্দা, রোশেন। সবাইকে নায় আয়। 

জাজ! ॥ হায়, হায়! আমার আচ্ছা বেটার 1ক হলে গো। 

আবু? তবেরে পাজী ভাইনী, দূর হ। 

জাহদ্দ! ॥ হায় আল্লা! এতো! পাগল হয়ে গেছে । উপ্টাপালটা বকছে । 

আবু॥ কোটাল, বাধে! এই বঙ্জাত ডাইনীকে । আমার দরবারে নিয়ে চলো। 
আমি বিচার করে সাজ! দেব । 

জাজ! ॥ (আরে কাদে) কে কোথায় আছ গে! আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। 


আবু॥ ্থুলতানের সামনে ন্যাকা! কান্না, এখুনি তোর গর্দান নিচ্ছি। 
[ আবু তাড়া করে, জাহুজ। চারদিকে দৌড়াতে থাকে ] 
জাহজা ॥ আমাকে মারিস না বাবা। আমি হেকিমের কাছে যাচ্ছি। তোর 
মাথার বেমারী সারিয়ে দেবে। কোন তয় নেই বেটা, হেকিম এলে! বলে। 


ত্বাযু॥ তবেরে, নিকাংলা্নিকাজোস-( জাজ! দৌড়ে বাইরে যায়) আপর 
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গেছে, জরুর এঁ ভাইনী খ্বাছ করেছিল। দিলো আমার সাধের ঘু্টাঁ 
ভাঙ্গিয়ে। চোখ বুজে থাকি কিছুক্ষণ, যাছুর গুণ নষ্ট হয়ে ঘাবে। 
[ আবু চোখবুজে শুয়ে পড়ে। আবু ম্বপ্ন দেখতে থাকে । চোখবুজে- 
খিল খিল করে হেসে ওঠে । স্বপ্নে, শুভ্র পোষাকে সজ্ভিতা রোশেনা' 
আসে।] 
রোশেনা £ জাহাপনা, জাহাপনা তুমি কোথায়? তৃমি কোথায়? আমাকে 
যে দৈত্য বন্দী করে রেখেছে । এই ব্বাক্ষসপুতী থেকে তুমি আমাকে মুক্ত- 
করে! জাহাপনা, আমাকে বাচাও। [ আবু চৌকির ওপর উঠে দাড়ায় ] 
'ঘাবু॥ এইতে! আমি এসেছি! তোমার কোন ভয় নেই। এক্ষুণি আঙ্কি 
দৈত্যকে হত্যা করে তোমায় উদ্ধার করব রোশেন]। 
রোশেন! ॥ এই দৈত্য যে ভীষণ শক্তিশালী জাহাপনা। 
ত্বাবু। আমার শক্তি সম্বপ্ধে কি তোমার সন্দেহ আছে রোশেনা? ছুই হাতে 
আমার প্রচণ্ড শক্তি । 
রোশেন! ॥ জানি জাহাপন! । তবে এই দৈত্যের সামনে বড় বড় ছটে। দাত, 
আছে জাহাপন!। 
আবু॥ এই মরেছে । ভাল করে স্তাখোতে। ছটো ন1 তিনটে । 
রোশেন1] ॥ ছুটো৷ জাহাপন! । 
রোশেন। ॥ তবে আর ভয়ু নেই। ছুহাতে ছুটে উপড়ে নিয়ে আসঙ্জে 
পাবুব। 
রোশেনা ॥ তাই কর স্থলতান। 


আবু॥ অপেক্ষা কর। আমি ঝাঁপ দিয়ে তোমার কাছে আসি। 
( আবু চৌকি থেকে মাটিতে লাফ দেয় ।) কোথায় দৈত্য? 
রোশেনা ॥ মন্ত্রবলে দৈত্যট অদৃশ্ট হয়ে আছে । আমি পরিস্কার বুঝতে পারছি 
সে আহাকে আবড়ে ধরে আছে। উঃ দৈত্যের হাতের জোয়গুজে। সুঠালো 
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শলাকা। আমার সর্বাঙ্গে বিধিয়ে ছিচ্ছে। আমি সহ করতে পারছি ন! 
জাহাপনা। 

ক্মাবু॥ দাড়াও, আমি তরবারি দিয়ে দৈত্যের ছাতহটো। কেটে দিচ্ছি । (আবু 
শুন্য হাতে তরবারি ধিয়ে কাটার মত ভঙ্গী করে )--হাঃ, হাঃ, হাঃ। 

রোশেনা ॥ (আর্তনাদ করে) আঃ কি করলে জাঠাপনা। দৈত্যের হাত 
কাটতে গিয়ে আমর হাত কেটে দিলে ? 

আবু।॥। এযা! বল কি? তোমার হাত কেটে দিলাম? হছুঃখ কারে! না 
তোমায় আমি সোনার হাত গড়িয়ে দবেব। (মুক্কাতিনয়ের মধ্যে হাত 
গডিয়ে দেয় আবু) কিন্ত দৈত্যট! গেল কোথায় । 

«বরোশেনা ॥ তোমার ভয়ে পালিয়েছে । 

খআবু॥ যাক বাচা গেছে। এবার চলো, আমর! নির্ভয়ে প্রামাদে ফিরে যাই । 

এরোশেনা ॥ ( যেতে গিয়ে) এই বিশাল বনভূমি কি করে পার হব। চেনে 
দেখ সহত্র সর্প ফণা তুলে আছে। 


প্মাবু॥ চেয়ে দেখতে হবে না। আমার পোষাকের মধ্যেও ছু'চারটে সর্প ঢুকে 
কিলবিল করছে। 


[ নডতে থাকে ] 

রোশেন। ॥ সর্বনাশ ! কামড়াবে, পোষাক ঝেভে ফেল। 

আবু ॥ তুমি চিন্ত করো না। আমি বাশী বানিয়ে নহন্ন সর্পের মাথাগুলো! 
জমীনে মিশিয়ে দিচ্ছি। 

রোশেনা ॥ তুমি বাশী বাজাতে জান ? 

'্বাবু॥ আমি কিনাঙগানি। আমি সর্ব বিষয়ে পারদর্শী একটি আস্ত পক! 
সুল্তান। 

ক্বোশেনা ॥ তবে জলদি বাজাও বাশী। তোমার বাশীর সুরে সর্প মুক্ষ হয়ে যাক্‌ 
এই বদভূমি। 

খ্যাবু। শোন--- 


এক দিন বাজে ১১ 


[ আবু আঙুল নাড়িকে বাঁখী বাজানোর ভঙ্গী করে। নেপথ্য থেকে 
বাশী বাজানোর স্থর ভেসে আসে । রোশেন! নুত্য করে। | 

রোশেনা ॥ একি আশ্চর্য, যুহুত্ডের মধ্যে সর্পগুলে। অধৃশ্ত হয়ে গেল! 

আবু॥ হেঃ, হেঃ, হতেই হবে। 

রোশেনা ॥ এই বনভূমি যে গুলবাগে পরিণত হলে! ! 

আবু॥ হোতেই হবে। 

রোশেনা ॥ মন মাতানে! সৌরভ ! 

আবু॥ হোতেই হবে। 

রোশেনা ॥ চিড়িয়ার মিঠা বুলি! 

আবু॥ হোতেই হুবে। 

রোশেনা ॥ এই জাহাপনা, গুলবাগে লুকোচুরি খেলি । 

আবু॥ হোতেই হবে। ( রোশ্রেনা চৌকির পেছনে গিয়ে লুকানোর মত ভঙ্গী 
করে বসে। আবু আপন মনে ছুই একবার বলে--*হোতেই হবেশ। সাড়া 
না পেয়ে খোজে) গেল কোথায় । রোশেনা-- রোশেনা মের! দ্িলরুব11 

রোশেনা ॥ কু। 

আবু॥ রোশেন।! 

রোশেনা ॥ কু। 

আবু॥ রোশেন। ! 
[ রোশেন! গান ধরে। আবুও গানে যোগদিয়ে খোজার ভঙ্গী করে ] 

[গানের পরিবর্তে আবৃতি অথব। গান বাদ দেওয়াও যেতে পারে] 


গাস 
রোশেন! ॥ তোমায় আমি, কোয়েল ডাক! মধুর স্থরে ডাকি-- 


দিলবাহারি খেলায় তবু 
ধরা ছোঁয়ার তফাৎ থাকি । 


১১৮ রঙ নাট্য সংগ্রহ 


আবরু দিয়ে রূপ ঢেকেছি গুড়নাতে 

ফুলপরীদের সঙ্গে নামি মাঝরাতে 

হাত বাড়ালে আমার দিকে 

বুঝবে তখন সব ফাকি ॥ 
ক্ষাবু ॥ ফাকি দিতে পারবেনাগে! শোনো যাছুকরি 
সবুর করে। একটু, আমি হাওয়াই ঘোড়া চড়ি ॥ 

[ গান শেষে তালে-তালে আবু ঘোড়! চালাবার ভঙ্গী করে । রোশেনা 
আবুর পেছনে শরীর এমন ভাবে নাড়ে, যেন মনে হবে? আবু তাকে 
পেছনে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে ছুরস্ত গতিতে ছুটে চলছে । হঠাৎ একটি 
যন্ত্রসংগীতের স্থরে রোশেন। হাওয়ায় ভেসে যাবার মত ঘুরে ঘুরে প্রস্থান 
করে। হেকিমও জাহুজ| প্রবেশ করে ] 


1 হেকিম ॥ কোথায় পাগল? 
'জাছজা ॥ এতো! গান গাইছে, একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে! 
হেকিম॥ ঘাবড়াও যৎ্। পাগরামির চিকিৎসা! করতে হবে । এই পাগল-_ 
[ আৰু গান থামায় ] 
'আবু॥ তোর বাপ পাগল, তো গুষ্টি পাগল। 
ছেকিম ॥ চোপরাও উদ্লুক। 
আবু ॥ চোপরাও ভলুক। 
'হেকিম ॥ ছুরুম দাড়াম ফাট্‌, মারব চড় চাপাট, গল! টিপে নেবে! তোর জান্। 
শরীরট] বাকিয়ে তালগোল পাকিয়ে পাগলামী ছুটে গিয়ে হবে খান্‌ খান্‌॥ 
'আবু॥ ডাক তোর নানাকে, তাকত,কুছ, বানাকে, বাদশার সামনেতে হয়ে যাবে 
ছাই যতো৷ তোর বুকনি, এলে খাবি ঝাঁকুনি বাপ ডেকে বলৰি পালাই পালাই । 
“ছেকিম ॥ স্ভাখ, তবে মদাটা॥ পাৰি তোর সাজাটা মগজের ধিলুটা! বার করে নেব, 
নিমক মাখিয়ে তাতে লঙ্কার গুঁড়ে সাথে মৃখে ফেলে পানি ধিয়ে কৎ করে 


এক দ্বিন রাত্রে ১১৯ 


খাব ॥ (ধমক দিয়ে) বস্‌--বস্‌ এখানে। বীড় সক করতে হবে। 
বেয়াদপি করবিতো! মাথা ফাটিয়ে চৌচাকৃলা! করে দেব। 
[ জোর করে ধরে চৌকিতে বসিয়ে দেয়। তারপর হড়ি দিয়ে বাধতে 


থাকে | ] 
আবু।॥ [েঁচিয়ে] এই ব্যাটা পাজী! আমাকে বীধছিন কেন? আহি 
সল্তান। হাট যা--হাট যা | পাছোড়ে] 


জাহুজা॥ ও ব্যাটা আবু। টেঁচানসন! বাধতে দে ( হেকিম সাহেবকে )। তোত্ 
মাথায় বেমারী আচ্ছা করে দেবে। 
কাবু ॥& চুপ কর ভাইনী বুড়ি। আবার ঘাছু করছিস? উজ্জির, কোটাল, 
এই দুটোকে ধর। একট] ভাহনী আর একট] দৈত্য। ছুজনে যুক্তি করে 
এসেছে । আমাকে মারতে পারলেই বুড়োবুড়ী সাধধী করে বাদশা বেগম হবে। 
কভি নেই হোগ।! 
[ হাকিম মন্ত্র বলতে থাকে ] 
হেকিম। লাগ. লাগ. লাগ. লাগ. 
স্কদ মন্তর লাগ. 
শিরক! বেমারী যত 
ছুনিয়াসে ভাগ. । 
(এই ) লাগে মাথ। ঠোকর। 
(এই ) দেয় ঘদ্দি চকৃকোর । 
(এই ) ছেকিমের ভেচ.কী 
€ এই) খাবি শুধু হেচকী। 
বলে বাপ হুক” 
কুচ নেই ফন্কা- 
দ্বেব তোরে ধাঞ্সাস্ 
হোস্‌ হি খাকা।-- 


১৯৬ হ্গ নাট সংগ্রঞ্চ 


মহ্তব ফম্তব- 
নেই কোন যক্কর-.. 


খোর] কুছ তৃকতাক্‌ 
নেই তাতে কোনে ফাক 


হেকিম ॥ ভূতে ধরে পাগলামী 
মিশে গিয়ে ছাগলামী 
শিরক1 বেমারী ঘত 
জাহান্নামে যাক্‌। 
[ মন্ত্র বল! শেষ হয়। আবু মাথাটা একবার ঝাকুনী দেয় ] 
আবু॥ তাইতো! । তবে চি আমি সত্যিই পাগল হয়েছি? একবার বাদশার 
মছল, একবার ভাঙ্গ। বাড়ী। একবার রোশেনা সুন্দরী, আরেক বার ডাইণী 
বুড়ি। (চিৎকার করে) আমিকে? (নিজেহ প্রাতধ্বনি করে) আমি 
কে--আমি কে--আম কে! (আবার চায়) আমি? (প্রতিধ্বনি 
করে) আমি কে-আমি কে-আমি কে! (আবার চেচায়) আম 
কে? (প্রতিধ্বান করে) আরম কে- আমি কে-আমিকে ! 
জাহুদ। ॥ তুই আমার বেট আবু? 
আবু॥ আবু? সেই বোগদাদ সহরের আবু? 
জাহুঙ্গা ॥ হ্যা বেটা। 
আবু॥ (শ্বাভাবিক ভাবে) আশা- 
জাহুজ। ॥ আমার বেট। আম্মা বলেছে। 
হেকিম॥ তোর বেটার জ্ঞান ফিরে এসেছে ।' 
জাহুদ। ॥ (আনন্দে) আমার বেটার জান ফিরে এসেছে, (চেচিয়ে ) 
ওগো! নবাই শোন গো--আমার বেটার মাথার বেমারী আচ্ছা! হয়ে 
গেছে! বহুত মেহেরবানী হেকিঞ সাহেব। এই নিন এক আস্রফি আপনার 
ফুল মন্তরের দাম। 
ছেকিম॥ দাও (নিল)। দড়িট! 'খুলে ' নিছে যাই। (ঘড়ি খোলে) আমি 
চল্লাম। বেটাকে সামলে হেখ।। 
[ ছেকিম চলে যায় 


এক দিন রাত্রে ১২১ 


আবু॥ হু", বুঝেছি । এ সওদাগর বেটাই কলকাঠি ঘুরিয়ে ছিল। বাদশাহীটা 
পুরোপুরি ধাগ্গাবাজী, যাদু করে আমাকে রোশেনা দেখিয়েছিল। সবটাই 
গুল গাগস। ৷ 

জানুজ! ॥ আবু বেটা তুই আচ্ছ! হয়ে গেছিস। স্বপ্রেত্ধ কথ! আর ভাঁবসনি। 

( সওদাগর বেশে হারুনেন প্রবেশ] 

হাক্চন ॥ কি আবু মিঞা, তুমি এখানে ? বাদশাহীট। তোমার কোথায় গেল? 

আবু ॥ তুমি ব্যাটা! আবাব এসেছ? অনেক তো যাছু ছাডলে, মশরু ধেখালে, 
এখন নিজের পথ দেখ। 

জাহুজা॥ এ যে সেই সওদাগর ! 

আবু॥ এ ব্য।টাইতে। ভেক্বীর খেণ। খেলেছগ । 

হাকন ॥ এক কথা বল্ছ আবু? আম কিছুই বুঝতে পারছি ন|। 

আবু ॥ তুমি ন। বোঝ, আমি হাডে হাডে বুঝেছি । সব তোমার ধেণকাবাজী । 

হারুণ ॥ ছিঃ দোস্ত । 

আবু॥ আর কাজ কি বাবা ধোস্তীতে । যাগ গাষে পুক্চহাল, তার সঙ্গে দোস্তী 
কর্ধগে। 

হান ॥ আবু মিঞা, তুমি ঝুটমুট আমাকে গাণমন্দ করছো । আমি ভূত, 
প্রেত, ধেত্য কিছুই নই। গতকাল তোমাঞগ সুলতান রূপে দরখাৰে 
দধেখোছুপাম। আজ যাচাই করে দেখতে এসেছি তুমি সেই আবু হোসেন 
[কনা। 

আাবু॥ দেখতে এসেছ? ঘ্ঞাখ। ধেখছ? যাও। 

হাকন ॥ নাং, দেখছি তোমার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। 

আবু॥ সেতে। তোমার কাজ বাবা । মানে মানে সঞে পভ, নইলে তোমার 
মাথ। ফাটিয়ে আমি যাছু বার করবো । | 

হারুন ॥ তুমি যখন আমাকে সত্যি সত্যিই যাদুকর ভেবেছ, তখন তোমাকে 

রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--৮ 


১২২ বঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


একবার শেষ যাদুর খেলা দেখাব। (হাত শুন্তে তুলে ধরে) বোশেনা, 
আযাওস 
[ জব্দ! রোশনাকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ কৰে ] 

জাহুজা! ॥ এর] সব কারা আবু? 

আবু। (আনন্দে) এইতো আমার রোশেনা। রোশেনা, তুষি এসেছ? 
সওঘাগর সাছেব, তৃমি যেই হও, আমার আর কোন রাগ নেই, বোশেনাক্ে 
দেখেছি। স্ফৃতিতে দিল আমার ভরে গেছে । কিন্তু এতো যাদুর খেলা । 
এখুনিত রোশেনাকে হাওয়ায় যিলিয়ে দেবে। 

জুবেদ ॥ না আবু) উনি যাছুকর ন্ন্‌। উনি পরম দয়াবান ছন্মবেশী সুলতান 
হাকন-অল-রসিদদ। 

আনু ( নতজানু হয়ে ) জাহীপনা, না জেনে আপনাকে কত কটুকথা৷ বলেছি । 

জাহজা | বাদশা-বেগম আমার গরীবখানায় । বসতে কি দেই। এখুনি ঘে 
গর্দান যাবে। 

হারুন ॥ না আবুর মাঃ তোমাদ্দের গরবীবখানায় এসে আমি খানাপিনা করে 
আগেই তৃপ্ত হয়েছি। ওঠ আবু, তুমি কোন অপরাধ করনি। তুমি আমার 
নিকট বাক্ক কপেছিলে--ঘদ্দি একদিনের বাদশাগী পাও, তাহনে অপরাধীদের 
বিচার করে শাস্তি দেবে ' তোমার দেই লাধ পুরণ হয়েছে। একদিনের 
বাদশ। সাজতে গিয়ে তোম!কে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, ভার প্রিদানে 
আমার লব চাইতে প্রিয় জিনিষটি তোমাকে উপহার দেব। ( রোশেনার 
হাত ধরে আবুর হাতে ) এই নাও । 

আবু ॥ এটা জ্যাস্ত ন! মৃত জাহপন! । 

হারুন ॥ একেবারে জীবন্ত রোশেনা, তোমাকে দ্বিপাহ ৷ লার! জীবনের মত এ 
তোমার সম্পদ হয়ে রইল। 


আবু।॥ হায় খোদা, এতে! আবার স্বপ্ন ফেখছি না [ দবাই হেসে ওঠে ] 


এক দিন রাত্রে ১২৩ 


[রহমান ও শাকিল! গাঁন গাইতে গাইতে প্রবেশ করে। বাদশা ও বেগম 
ছাড়া সকলেই গান গায় । প্রয়োজনে গান বাদ দিলেও চলবে ] 


গান 


স্বপ্ন নয় স্বপ্ন নয় 
বেগম বাশার দয়ায় 
সেলাম বাদশা সেলাম বেগ 
সেলাম সেলাম সবায়। 


| আবু$ জ।হুজ1, মশরু, শাকিল! ও রহমান, বাশা-বেগমকে মাঝখানে 
রেখে গানে যোগ দেন এরং সেলাম করে। হারুন ও জুবেদ! শ্মিতহান্ডে 
সেলাম গ্রহণ করে। সবাই প্রস্থান করে । ] 


--যবনিক1-- 


চশ্বন্ষভল 


প্রযোজলান্স ক্যালকাট মেরী মেকাস ক্লাব 
চরিত্র জিপি 


সুনেত্রা__বেলা রায় । লিলি--জলি চ্যাটার্জী । শিশির_-বিমল রায় । 
বিনয় _বামেশ্বব্র রায় । হরপ্রসাদ--শিবকুমার শমী! । যোগেশ _ 

তারাপদ ভট্টাচার্য । অমর--অজিত দাস। গৌরী প্রনাদ-_বিমান বিশ্বাস । 
মিষ্টার সেন__-মিলন রায়চৌধুরী । ম্যানেজার--ভিক্টর ঘোষ। প্রশান্ত-_ 
তুষার ঘোষরায়। বীরু-_বিষু চত্রবন্তাঁ। কানাই__বিশ্বনাথ দাস ' বলাই 
--কমল চন্দ্র। মধু নিরঞ্জন দে। 


নেপখের 

পরিচালনা _ পিক্লু নিয়োগী। 
সঙ্গীত শিবকুমার শর্ম!। 
রূপসজ্জা ৃ নিম।হ দ্বাল। 
আবহ সঙ্গীত অশোক মাইতি ও 

পঞ্চানন দাস। 
আলোক মিলন বায় চৌধুরী । 
ব্যবস্থাপন। রন রায়। অজিত দত্ত, স্থখেন্দু বোস, কালীপদ 


মুখাজাঁ, সুধীর তপদ্বী, স্ীব'সমাদ্দার । 


প্রথম অংক 

প্রথম দৃশ্য 
[ সাধারণ হোটেলের একটি ঘর। একপাশে আলনায় সুপাকার করা৷ 
ময়লা! জাম! কাপড । তার পাশে পুরোন একটি টেবিল ও গোটা 
কয়েক নভবড়ে চেয়ার । ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একটি খাট 
পাতা । তার ওপর একটি ক্লেচিটে চিরস্থায়ী বিছানা । খাটের 
নীচে ছুটে ট্রাংক । দেয়ালের ক্যালেগ্ডার হাওয়ায় উদ্টে গেছে ' 
এই ঘক্ে বিনয় ও শিশির, দু'বন্ধে থাকে । ছু'জনেই বেকার । 
পর্দা ধুলতে দেখা যায় -খাটের ছু'প্রাস্তে ছু'টি' মাথা ! অর্থাৎ বিনয়ের 
পায়ের দ্বিকে শিশিরের মাথা । ছু'জনেই শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজ 
পড়ছে । কিছু মময় অতিবাহিত হলে, কেউ কোন কথা না বলে 
কাগজের পাতাগুলে! পাণ্টাপাণ্টি করে নেয়। আবার কিছুক্ষণ 

পড়ে । অবশেষে দু'জনেই একসঙ্গে কাগজ হাতে উঠে বসে । ] 


বিদয় ॥ ঠাকুব্র-চাকর গুলোন হলো কি' এত বেলা হযে গেল অথচ চা- 
জলখাবার আনছেনা কেন ? 

স্শশির ॥ একটা ড্রাস্টিকু এযাকশন্‌ নেওয়া দরকার। ভেবেছে কি? 
আমরা কি অডিনাবী লোক নাকি ঘে যখন খুনী ব্রেকফা্ই আনলেই 
চলবে । 

বিনয় ॥ সেইজন্যেই বলেছিলাম আমাদের মত বেস্পেক্টেবস লোকদের 
কোন বভ হোটেলে থাক! উচিত। ছোট হোটেল মানেই এইরকম 
মিস্মযানেজমেণ্ট | 

শিশির ॥ ( চেচিয়ে) কানাই-_ 


১২৩ 


বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে) বলাই-_ 

শিশির ॥.......চায়ের নংগে একটা! এগ ফ্রাই আনিস। 

বিন্য় ॥**""আমার জন্ত পেয়াজী পেস্তা । 

শিশির ॥ ছি ছি-_এইরকম ডাকাডাকি করে ব্রেকফাষ্ট খেতে হলে প্রেপ্টিজ 
বলে আমাদের কিছু থাকবেন! । 

বিনয় ॥ আমি কমপ্লেন করব। পিরিয়ামলি বলছি আমি কমপ্রেন করব। 
এই রকম আন্টাইমলি সারভিং কিছুতেই টলারেট করব না । 

শিশির ॥ কার কাছে কমপ্লেন করবি? কমপ্রেন -বোঝবার মত একটি 
লোকও এই হোটেলে নেই। ম্যানেজারট। তো কলাপাতা মার্কা হোটেল 
থেকে এসেছে। |] 

বিনয় ॥ সেই কথ! ভেবেই এবারকার মত ছেড়ে দিলাম । 

শিশির ॥ (চেঁচিয়ে) কানাই 

: বিনয় ॥ ( টেঁচিয়ে) বলাই-_ 

শিশির ॥ বিনয়, কর্মথালির কলমটা ভাল করে দেখেছিস? 

বিনয় ॥ দেখেছি । একটা চাকরীও স্থইটেবেগ নেই। সব ক্লার্ক আর 
টাইপিষ্ট। আমি শুধু ভাবি লোকগুলো দেড়শ টাকার চাকরী কেন 
করে! মিনিমান হওয়া উচিত পাঁচ'শ টাকা । 

শিশির ॥ না না৷ ছ"শ হওয়া উচিত । বাড়ীভাড়। অনেক বেড়ে গেছে। 

বিনয় ॥ বাড়ীভাড়া আমি ছেড়েই দিলাম । সেকথ! ষ্দি বলিস--একটু ওয়েল 
ফাঁণিশড, রুম নিতে গেলেই সাতশ টাক দরকার । 

শিশির ॥ আহা! আমি কি ওয়েল ফাণিশড রুমের কথা বলছি? লেকথ। যদি 
বলিস, তাহলে আট?শ টাকা কামাই না করলে ওয়েল ফাণিশড, রুমে থাকাই 
যায় না। 

বিনয়। মোটামুটি নশ হলে চলে, কি বলিস? 

শিশির ॥ সত্যভাবে থাকতে হলে চাই হাজার । 


বঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


দমকল ১২৭ 


[ ফটাশ কৰে বেলুন ফাটবার শব শোন যায় ] 

কি ফাউটলরে ? ৃ 

বিনয় ॥ ছোটেলের গ্যাস বেলুন । 

শিশির ॥ ( চেঁচিয়ে ) কানাই-_ 

খিনয় ৭ (চেঁচিয়ে) বলাই-_- 

| ম্যানেজার একটি ট্রেতে খাবার নিয়ে গ্রবেশ করে ] 

ম্যানেজীর ॥ একটু দেবী হয়ে গেল__৷ 

শিশির ॥ একি ম্যানেজাববাবু, আপনি নিজে বয়ে এনেছেন*কেন? 

ম্যানেঞার ॥ কি কৰি! চাকর-বাকরগুলোকে বিশ্বাস নেই । কি খাওয়াতে 
কি খাইয়ে ফেলবে । নিজ হাতে সব 1কছু দেখে শুনে নিয়ে এলাম । শিশির- 
বাবুর এগফ্রাইও এনেছি, বিনয়ৰাবুর পেঁয়াজী-পেস্তাও এনেছি। দয়া কবে 
থেয়ে নিন। 

বিনয় ॥ দক চাইশেই পাওয়া যান ন।। খাওয়।-দাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর 
দেবেন ম্যানেজারবাবু । ব্রেকফাষ্ট মানে সকালের খাওয়] ভূলে যাবেন না। 

ম্যানেক্গার ॥ আজ্ঞে জানি । তবে ম্বাপনার। বেকার, বাইরের কিছু কাজকর্ম 
দেই ভেবে দেরি করেছি। 

বিন ॥ বেকার বলে খাওয়া-দাওয়' আনটাইমলি করতে পারি ন'। আফটার 
মল্‌ আমাদের থিদে আছে । 

ম্যানেজাত ॥ অতো ঠিকই । নিন এবার খান। খাঁওয়। হলে ডাকবেন, আমি 
ডিশগুলো নিয়ে যাব । 

শিশির ॥ আপনি আবার কষ্ট করে আসবেন কেন? কানাই- বলাইকে পাঠিয়ে 
দেবেন । ্‌ 

ম্যানেজার ॥ তাতে দোষ কিছু নেই শিশিরবাবু। আপনাদের ছুজনের দায়িত্ব 
আমি নিজেই নিয়েছি । খান, আমি আসছি । : 


১২৮ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 
[ ম্যানেজার অর্থপূর্ণ হাসি দ্বিয়ে চলে যায়। ছু'জন খেতে 


আরম্ভ করে ] 
শিশির ॥ ব্যাপারটা একটু ঘোরাল'মনে হচ্ছে ! 
বিনয় ॥ কেন? 


শিশির ॥ ম্যানেজার নিজে হাতে খাবার বয়ে নিয়ে এলো। ! 

বিনয় ॥ রেসপেক্টেবল লোক বুঝে নারভাস হয়ে পড়েছে । ও-নিয়ে ভাববার 
কিছু নেই। 

শিশির ॥ নে চটপট খেয়ে নে! খাৰার পর আবার চিন্তা করতে হবে, কি 
করে টাকা ইনকাম করা যায়। 

বিনয় ॥ আমি কি ভাবছি জানিস শিশির ? একটা বিজনেস করব । এক্সপোট- 
ইমপোর্ট। হেড অফিস করব বোষ্ে। ক্যালকাট', ম্যাড্রাস, দিলী সব 
জায়গা একট! কনে ব্রাঞ্চ অফিন খুলব। ওয়ার্থলেল কর্মচারীগুলোকে 
পটাপট ধরব আব্র ঝটাপট সাসপেও্ করব। 

শিশির ॥ ন। না! সাসপেগ্ড করিস ন। 1 ইউনিয়ন থাকলে বিজনেস ভকে নিগ্নে 
যাবে। 

বিনয় ॥ সেও তো! কথা । *হলে কি করা যায় বলতে।? . 

শিশির ॥ ওসব বিজনেস-টিঙ্নেস না করে চাকরীর চেষ্টা কর। 

বিনয় ॥ কিন্ত চাকণী যদি না পাই! 

শিশির । কেন পাবি ন", এ্যান্থিশন থাকসে নিশ্চয়ই পাৰি। 

[ ম্যানেজার প্রবেশ করে ] 

ম্যানেজার ॥ আশা করি আপনাদের কিছুট। খাওয়া হয়েছে । 

শিশির ॥ তা হয়েছে। 

ষ্যানেজার ॥ খাবারের শ্বাঘ কি রকম হয়েছে? 

বিনয় ॥ ওঃ, ওয়াগ্ডারফুল টেষ্ট! 

ম্যানেজার ॥ কোন অন্ুবিধে হচ্ছে না তো? 
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শিশির ॥ না, না কোন অস্থবিধেই হচ্ছে না। কিন্তু আপনি আজ বারবার 
আসছেন কেন? 

মানেজাব ॥ এই খাওয়াই আপনাদের শেষ খাওয়! কিনা, তাই জন্মের খাওয়া 
খাইয়ে দিলাম । 

বিনয় । তার মানে। 

মানেজার ॥ এখুনি আপনান্দেপ ঘাড় ধরে বানর করে দেব। 

শিশির ' আমাদের অপরাধ ? 

ম্যানেজার ॥ কাল বাত্তিরে টাক দ্বেবাণ কথ' ছিল। আজ বেলা ন'টা ভে 
গেল তবু টাকা দিলেন ন1। 

বিনয় ॥ সামান্ত কণ্টা! টাকার জন্তে আমার্দের মন রেস্পেক্টেবল লোককে 
আপনি তাডাতে চান ? 

মানেজার ॥ সামান্য নয়। ছ' মাসেব বাকী ছ'শ টাক।। 

শিশির ॥ চাঁকবী করে ছ'হাজার দিয়ে দেব। 

বিনয় ॥ ব্যবস! করে দশ হাজার দিয়ে “দব। 

ম্যানেজার ॥ নববুজেছি। এই ছোট হোটেলে আপনাদের মত বডলোক 
মামি রাখতে রাজী নই । আপনার গ্র্য।গ হোটেলে যান। 


শিশির ॥ বডলোক হলেও আমর । মনে-প্রাণে মত্যন্ত ছোটলোক। 
বিনয ॥ ভাছাভ। বাঙ্গাশী প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ দেখাট!ও আমাদের কর্তব্য ! 


ম্যানেজার ॥ আমাদের শবিত্তৎ দেখতে হবে না। আপনাদের জন্যে অন্ত 
বোর্ডাবদের ভবিষ্যৎ নই হতে বসেছে । নিশ্চিন্তে তেল-দাবান পর্ষস্ত বাইরে 
বাখতে পারে না। 


বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবুঃ আপনারা বোঝা। উচিত কতট।1 উদ্দার মন হলে অনোর 
জিনিষগুলোকে নিজের মনে কথে ব্যবহার করতে পারে ! 
ষ্যানেজার ॥ নিকুচি করেছি আপনাদের উদারতার । এখুনি বেরোন। 


১৩০৬ 


রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


বিনয় ॥ ছঃখ পেলাম ম্যানেজারবাবু। উদারতার কোন মূল্য না দ্দিয়ে আপনি 
তাকে কুচি কুচি করে দিলেন । 

ম্যানেজার ॥ হ্যা দিলাম । মানে মানে সরে পড়ুন এখান থেকে । 

বিনয় ॥ খাওয়া! শেষ ছোক। 

ম্যানেজার ॥ অদ্ধেক খাওয়! অবস্থায় তাড়াতে চাই যাতে জীবনে আর এ-মুখে। 
না! হান! 


| ম্যানেজার অঞ্ধসমাপ্ত খাবঝরের প্লেট ছুটো সারয়ে নয়। তারপর 
জামার হাতা গুটিয়ে এগয়ে যায় ] 
ষাবেন কিনা বলুন? 
শিশির ॥ (হাত চাটতে চাটতে) যাব, ষাৰ। মাবামাৰ্বি করবেন না। 
আমরা নিরিহ, ভত্দ্রসন্তান। নে বিনয়, বিছানাটা বেধে ফেল । আমর! 
গ্রযাণ্ড ছোটেলেই যাব । 
কিনয় ॥ ! বিছানা গোটাতে গোটাতে ) ভারি ভয় দেখাচ্ছে! ষেখানে 
রেসপেক্টেবল্‌ লোকের মান বাখতে জানেনা দেখানে না থাকাই 
ভাল। আমর! গ্র্যাণ্ড হোটেলেই যাব! ইংলিশ খাবার খাব, পেগ 
ড্রিংক করুব, এই সব থার্ড ক্লাস ম্যানেজারগুলোকে দেখব আর হরু হবু ভমিছ 
করব । 
ম্যানেজার ॥ দয়া করে সেখানেই যান । 
[বিনয় হঠাৎ চিৎকার করে শুয়ে পড়ে [ 
বিনয় ॥ লা চান্স--আপনার ভবিষ্যৎ 
[ ম্যানেজার এগিয়ে গিয়ে বিনয়ের জাম ধরে ট|নতে থাকে ] 
ম্যানেজার ॥ তবেরে জোচ্চর ! বেরোও--বেরোও-- 
[ পাশের ঘরের প্রশাস্তবাবু প্রবেশ করে ] 
প্রশাস্ত ॥ কি হলো? বিনয়বাবুর জাষ। ধরে টানছেন কেন? 
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মাানেজার ॥ ছ'মাস ধরে একট] পয়সা ছোয়াবার নাম নেই শুধু লগ্বা-চওড] 
কথা । আপনারাঁওতো! হোটেলে 'আছেন প্রশাস্তবাবু। কণদিন পযমা না 
ধিয়ে থেকেছেন? 

গশাস্ত ॥ থাক ছেড়ে দিন। হাজার হোক ভদ্রলোকের ছেলে। 

বিনয় ॥ তার উপর রেমপেক্টেবল্‌ লোক ' 

ম্যানেজার ॥ চুপ, জোচ্চোর কোথাকার । 

প্রশান্ত ॥ আজকের মত ছেভে ধিন। 

যানেজার ॥ বেশ, আপনার কথামত ছেড়ে দিচ্ছি। আপনার সামনে কথ 
ভোক, কবে এর! টাক। দেবে। 

শান্ত ॥ বলুন আপনার! কবে টাকা ঘেবেন? 

শিশির ॥ সেভেন ডেজ। সাত দিনের মধ্যে । হাজার টাকা ইনকায় হলে 
ছঃশ টাক! দিতে এক সেকেওড। 

যানেজার ॥ এ শুষন কথা। এত করে করে মাসের পর মাস কাটিয়ে 
দিচ্ছে। 

প্রশান্ত ॥ তাহলে আপনারা ভাল করে ভেবে দেখুন, ঠিক সাত দিনের মধ্যে 
টাক! দিতে পারবেন কিনা ! 

শিশির ॥ দিওর | 'তবে মনে ভয় থাকলে আপনারা আরবে সাতর্দিন টাইম 
দ্বিতে পারেন । মাপ করবেন আমি সাতদিনের বেশী টাইহ্গ নিতে পারব শা! । 

শ্শান্ত ॥ বেশ পনেরো দিন টাইম আপনাদের দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে যে 
করে হোক টাকা শোধ করে দেবেন । 

ম্যানেজার ॥ প্রশান্তবাবুৎ আমি আপনার কথামত পনের দন অপেক্ষা করব। 
তারপর আমি কোন কথা শুণব না। যতসব জোচ্চর এসে জুটেছে ! 

[ ম্যানেজ।র প্লেট ছু'টো নিয়ে চলে যায় ] 
প্রশাস্ত ॥ আপনাদের কেন যেতে দিলাম ন! জানেন ? 
শিশির ॥ কেন? 
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গ্রশাস্ত ॥ আমার পনের টাক1 চোট হয়ে যাবে বলে। টাকাট। কৰে দিচ্ছেন? 

বিনয় ॥ এখুনি দিতে পারতাম ' তবে পনের টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকা 
দিতে চাই। সেইজন্ে কিছুদিন দেরী হবে। 

গ্রশাস্ত ॥ টাকা আপনারা জীবনেও শোধ করতে পারবেন না জানি। 
সেইজন্যে ধণ শোধ করবার জন্তে আমি একট! মতলব বার করেছি । 

শিশির ॥ কি? 

প্রশান্ত ॥ আমার পাকে ক্র্যাম্প হয়েছে । ভাক্তার বলেছে পনের দিন ম্যাসেজ 
করতে হবে। এই কাজটা! আপনারাই করে দিন । 

বিনষ ৪ আপনি রেসপেক্টেবল লোক দিয়ে পা ম্যাসেজ করাতে চান? 

প্রশান্ত ॥ কি করব বলুন? এছাড়া টাকা শোধ হবার কোন উপায় দ্বেখছি 
ন। আমি ঘরে আছি । দয়া করে আজ থেকেই কাজ শুক করুন। 


[ প্রশান্ত চলে যায়] 
বিনস ॥ প'-ম্যাদেজেব বাংল! অর্থ কি জানিস ? 
শিশির ॥। কি? 
ঘিনয় ॥ পাঁঁটেপ!। 


শিশির & আমরা বাংল! অর্থে প। না-টিপে ইংপিশ অর্থেই পা টিপব। 
বিনয় ॥ আশ্চর্য! একটা ন”শ টাকার চাকরীও জুটছে না। 
শিশির ॥ আমি পাঁচশ' টাকার চাকরী পেলে করতাম । 
বিনয় ॥ আমি পঞ্চাশ টাকাতেও রাজী । 
শিশির ॥ আমি পঁচিশ। 
[ "চু'ই_-করে আওয়াজ শোনা যায় ] 
বিনয় ॥ কিসের আওয়াজ ? 
শিশির ॥ সাইকেলের টাকার পাঁনচার হলো। আর, আরেকবার কর্মখালি: 
বিজ্ঞাপন দেখ! যাক। 
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[ দু'জন কাগজ নিয়ে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়ে। কাগজের পাতাগুলো 
পালটাপালটি করে নেয় । শিশির চিৎকার করে উঠে বসে] 
শিশির ॥ পেয়েছি-_! 


বিনয় ॥ কি! 
শিশির ॥ একরাজ্ের মধ্যে হাজার টাকা। 

[ বিনয় আনন্দে উঠে বসে] 
বিনয় ॥ সত্যি? 


শিশির ॥ সত্যি! ( চেঁচিয়ে) কানাই-_ 
বিনয় ॥ ( চেঁচিয়ে) বলাই-- 
[ কানাই প্রবেশ কৰে ] 

কানাই ॥ কানাই, কানাই করে টেঁচাচ্ছেন কেন? সকাল হতে একার হাতে 
সব কাজ করতে হচ্ছে। 

বিনয় ॥ বলাই কোথায়? 

কানাই ॥ সে ব্যাটা বগলে রস্থন লাগিয়ে শরীরের উত্তাপ ঝাড়াচ্ছে। বলুন 
কি চাই? 

শিশির ॥ ছুপুরে আমাদের মোরগমসল্লাম চাই । 

কানাই ॥ ম্যানেজারকে জিজ্ঞেদ করে দেখি রাজী হয় কিনা। 


শিশির ॥ রাজী না হবার কিছু নেই। তাল করে তোর ম্যানেজারকে বুঝিয়ে 
বল আমার অবস্থা! ছু'দিনের মধ্যে ফিরে যাবে 1 আমাকে প্রাণ ভরে খাওয়াতে 
ব্ল। 


কানাই ॥ আপনার অবস্থা যদি ফিরে যায়, দয়! করে আমার ব্যবস্থা একটু 
করবেন। জানেন তো ব্লাইট। ফাকি মারতে ওস্তাদ । বেশী কাজ দেখলে 


বগলে দেশী কল লাগিয়ে শুয়ে থাকে। সবকাজ করেও মাস গেলে মান্্র এ 
কট] টাক! ! 
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শিশির ॥ থাবড়াচ্ছিদ কেন? তোকে আমি স্পেশাল এযালাওয়েন্দ দেব। 
হোটেলের ইউনিফর্ম তৈরি করিয়ে দেব। 

কানাই ॥ সে-যদি করেন তো আপনার গুষ্টির চাকর হয়ে থাকৰ মাইরী ! 

শিশির ॥ বা তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা কর। 

[ কানাই চলে যায় ] 

বিনয় ॥ ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। টাকার সন্ধান তুই কোথায় পেলি? 

শিশির ॥ এই কাগজেই পেয়েছ । এ্যামেব্িকান পিস্তল ! 

বিনয় ॥ তার মানে? 

শিশির ॥ ডাকাতি করব। আজ রাত্রেই। মোরগসললাম খেয়ে দুপুর থেকেই 
নার্ভগুলোকে খ্রুং করে নিচ্ছি। তার পরই ফায়ারিং গুড়ুম্‌ গুডুম! 

বিনয় । পিস্তল কোথায় পাবি? 

শিশির ॥ (কাগজ দেখায় ) এই যে দেখ কাগজে ! সমস্ত ষ্টেশনারী দৌকানে 
পাওয়া ঘায়। আসল পিস্তলের আওয়াজ । দাম মান্র সাড়ে ছ'টাকা। সেলফ 
যেড ফিউচার | হাঃ হা 

বিনয় ॥ ভাঁকাতি করে রোজগার । আমি ওর মধ্যে নেই। ধৰা পড়ে জেলে 
যেতে পারব না। আমার সামনে বিরাট প্রসপেক্ট পড়ে আছে। 

শিশির ॥ হোপ লেস্‌! 

বিনয় ॥ ইডিয়েট্‌। 

শিশির ॥ ফুল! - 

বিনয় ॥ উপিড! 

শিশির ॥ ( চেঁচিয়ে ) কানাই-_ 

বিনয় ॥ ( চেঁচিয়ে) বলাই--- 

[ শিশির কাগঞ্জখান। নিয়ে শুয়ে পড়ে । বলাই প্রবেশ করে ] 

বলাই ॥ কানাই তে বলে গেল আমার শরীর খারাপ হয়েছে। তবু ভাকাভা.ক 

ফরছেন কেন? 
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বিনয় ॥ ম্যানেজরকে বলে দে আমার মোরগমনলানন দরকার নেই। 
ভাতই ঘথেষ্ট। 
বলাই ॥ আপনাদের জন্তে ফ্যানভাতের ব্যবস্থা! হচ্ছে। 


ধিনয় ॥ তাতেই হবে। ধাপে ধাপে উঠতে হবে। ফ্যান-ভাত, ভাল-ভাত, 
মাছ-ভাত, মাংস-ভাত, অবশেষে__ 


ভাল- 


বশাই ॥ তাতে-ভাত। কাপ বেল! আপন।কে ম্যানেজারবাবু কি খাইয়ে 
গেছেন? | 


বিনয় ॥ পেয়াজী-পেস্তা । 

বলাই । সেই জন্তেই তো আপনার মাথার দোষ হয়েছে । পেয়াজ ভয্ানক 
গরম । 

বিনয় ॥ পেক়াজের গরম নয়রে, টাকার পরম! আচ্ছ' তুই কত মাইনে পাস? 
তিরিশ? আমি তোকে ডবল টাকা দেব। আমার কোম্পানীতে কাজ 
করবি? ত্রাইট ফিউচার । 

বলাই ॥ করব। নিশ্চয়ই করব। আজ থেকেই দয়া করে কাজে লাগিয়ে 
দিন। ম্যানেজারের রোয়াব আর ভাল লাগে না! 

বিনয় ॥ আজ হবে না । আগেপ্র্যান করে নিই । তবে বিসেন্টলি হয়ে যাবে। 
আজ দুপুরে ব্ড বড় ছু'চাক! মাছ দিদ। 

বলাই ॥ মাছ দেওয়া তো মানা আছে। 

বিনয় ॥ তোর ভাগ থেকে না হয় একচাক! দিস । আমি তোকে চার চাক 
দেব। তোর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল । 

বলাই । নিশ্চয়ই দেব। নিজে না খেয়ে আপনাকে দেব। দেখবেন, স্ভুল করে, 
আমার কাজট! ধেন কানাই না পায় । 

বিন্য়॥& ইনপদিবল ! তুই নিশ্চিন্তে চলে যা। 


[ বলাই চলে যায়। শিশির উঠে বসে] 
শিশির ॥ কানাই-- | 
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শিশির ॥ বলাই-- 
[ বলাই পুনরায় প্রঃবশ করে ] 
বলাই ॥ কি বলছেন? 
বিনয় ॥ তোর কাছে লাল স্থতোর বিড়ি আছে? 
বলাই ॥ একটা আছে 
বিনয় ॥ দিয়ে যা, আমি তোকে বার্মা চুরুট খাওয়াব। 
[ বলাই বিডি দেয়। বিনস্ধরায় ] 
বলাই ॥ চাকরীটা সত্যি সত্যি পাব তো? 
বিনয় ॥ পাবি না মানে? তুইতো পাবিই-_-উপরস্ধ তোর চেনাশুন! হত আছে 
সবাই পাবে। 
বলাই ॥ (খুশী হয়ে ) তবে তো গঁ! শুদ্ধো বেঁটিয়ে নিয়ে আসব! 
বিনয় ॥ আনিস আশিস । পুরে! সাব-ডিভিশন নিয়ে আসিল, আমি সবাইকে 
প্রভাইড করে নেব। | 
[ বলাই আনন্দিত হয়ে চলে যায়। একটু পৰে প্রশাভ প্রবেশ করে] 
প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর গলায় ) আপনারা আনছেন না কেন? 
বিনয় ॥ মাপ করবেন। আপনার প! আমি টিপতে পারব না। 
প্রশান্ত ॥ শিশিরবাবুরও কি একই কথা? 
শিশির ॥ এখন পিস্তল ছাড়া আর কোন কথাই হতে পারে না। 
[ শিশির খবরের কাগজটাকে মুড়িয়ে, পিস্তলের মত করে হাতে ধরে 
চেঁচিয়ে ওঠে ] | 
সেভ, ইওর লাইফ প্রশাস্তবাবু- 
[প্রশান্ত কয়েক সেকেও চুপ করে থেকে, শিশিরের হাত থেকে কাগজট। 
টান মেরে নিয়ে নেয় ] 
প্রশান্ত ॥ আপনার! কি বিনা বাক্য-ব্যযে আসবেন, না আমার পেশীগুলো 
সধালন করতে হবে? 
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বিনয় ॥ ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। কারণ আপনার্-পনের টাকার ট্র্যানজা কশনে 
আমার কোন শেয়ার ছিল না। 

প্রশান্ত ॥ ( গল! চড়িয়ে) একটি ত্র! মেরে ছু'টি করে চোয়াল জোড়? লাগিয়ে 
দেব! এই আমার শেষ কথা__য্দি আপনারা বাচাতে চান, তবে এক, ছুই, 
তিন বলার সঙ্গে সঙ্গে পা টিপতে আরম্ভ করুন! এক-_দুই--তিন ! 
[ শিশির ও বিনয্ব দৌড়ে গিয়ে প্রপান্তর ছু'টে। পা ছু'দিক থেকে টিপতে 
আরম্ভ করে ] 

_ দৃশ্যান্তৰ-__ 
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[ধনী ব্যবসায়ী যোগেশ রায়ের একমাত্র কন্যা সুনেত্রার শ্রসজ্ভিত 
ঘর । সমপ্ বাত দশটা । স্থনেত্র! দামী খাটে আধশোয়। অবস্থায় 
ম্যাগাজিন পড়ছে । ঘরের অন্ত কোনে বেডিওতে পাশ্চাত্য 
সংগীতের অনুষ্ঠান চলছে। যোগেশ রায়ের নিম্নতম কর্মচারী 
মধু প্রবেশ কে ] 
মধু ॥ দিদিমণি, আপনাকে এক্ষুণি একবার নীচে যেতে হবে। 
নুনেত্রা ॥ কেন? 
মধু॥ লিলি দিদিমপি গাড়ীতে বলে আছেন। আপনাকে কি একটা জরুরী কথা 
বলে চলে যাবেন । 
স্থনেত্রা ॥ বল আমার শরীর খারাপ নীচে যেতে পারব না। লিলিকেই ওপরে 
আসতে বল। ও 
মধু? তখনই জানতাম আপনি যাবেন না। সন্ধ্যে থেকে চড়কী বাজীর মত 
একবার ওপরে উঠছি আর নামছি। 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--৯ 
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[ মধু চলেযায়। পেডিওতে যম্্রংগীত তখনও চলছে । একটু পরে 
প্রবেশ করে করে আধুনিক সাজে স জ্ব্তা লিলি ] 
লিলি ॥ কিরে স্থনেত্রা, তোগ এ*্ই শরীর খারাপ ষে একটিবার নীচে যেতে 
পারলি না? 
স্থনেত্রা ॥ বিশ্বাস কর--আজ সঞান থেকে শরীবট। সত্যি খারাপ। 
[ স্নেত্র! উঠে টিয়ে গ্েভি€ট] বন্ধ করে দেয়] 
লিলি ॥ রাত «শটার সময অ।মাত$ঃ দেখে অবাক হচ্ছিস, পা? 
নেত্র ॥ মোটঢেহ না। ওঢা তে।৭ আজকাশ অভ্যেসে দা।ভয়ে গেছে । 
লিলি ॥ না রে, ভেবেছিলাম **ব কাছে সন্ধ্যেরাধকে আসব। কন্ত তোকে 
তো বলোছি, ম্বখাএ ওয়ে ৮াম নী থেকে ফিবেছে । ভাব কাছ থেকে ছা 
পাওয়াই মুক্কিগ | 
স্কনেত্রা ॥ সন্ধ্যের দিকে এপে আমাবও দেখ! পেভিন না! । 
লিলি॥ কেন? 
স্থনেআ। ॥ আমার মশবকুমাবও বারইপুর খেকে ফবেছে। 
লিলি ॥। মলয়কুমা আনার কে ? 
স্থুনেত্রা ॥ কৰি মশয়কুমা 
লিলি ॥ যে তকণ কবিক্ছুধিন মাগে ববীজ্ছ পুরস্কার পেলেন? 
হণেআ ॥ হ্যা । 
লিলি ॥ সে কিরে--সে তে! বিট নাম করা লোক ! 
স্থনেত্রা ॥ নাম করা হপে বুঝি খামার হতে পারে না? 
পিপি ॥ চিরে ভুবেছিস নাক? 
স্থনেআ। ॥ একটু বাকী শ।ছে। ভাবছি এবার ডূবেই যাব। 
লিলি ॥ বিশ্বাস করতে পারছি না। মলয়কুখারের মত ছেলে, তোর কাছে ধরা 
দেবে? হতেপারেন।! 
হ্থনেত্রা॥ আমি জানতাম তুই বিশ্বাস করবি না॥ সেই জন্তেই এতদিন তোকে 
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বলিনি। আমার নিজেবই শাঝে মাঝে অবিশ্বাস হয়। এত নাম কর! 
লোক অথচ কত সহজভাবে আমার সঙ্গে মেশে । আষি ওকে প্রায়ই বলি, 
আমার মত একট! মেয়ের জন্যে তৃমি নিজেকে কেন এতটা বিলিয়ে দিয়েছ ! 
শুনে কি বলে জানিস আমাকে ছাড় নাকি ওর সমস্ত প্রতিভা প্লান 
হয়ে বাবে। 

লিলি ॥ স্থুবীর ঘা! বলে শুনলে তুই অবাক হয়ে যাবি । আমার ইন্পপিরেশন 
না৷ থাকলে নাকি ও হঞ্চিনীয়ারিং-এ ফাস্ট ক্লাশ ফাস্ট” হোনেই পারতো না। 

স্থনেত্রা ॥ স্থবীর নিশ্চয়ই জার্মান থেকে তোর জন্যে অপেক [জনি এনেছে, 
তাহ না? 

লিপি ॥ নারে__-, ওর ইচ্ছে ছিল পুরো! ওয়েট বাশিনটাই গ্রামার জন্যে তুলে 
নিষ্বে আমে। কিন্ত, কাষ্টম্সের যন্ত্রণায় গোটা থুহ বক্‌পেস ছাডা কিছুই 
আনতে পারেনি । | 

স্থণেত্রা ॥ মপণয়ের যা কাণ্ড । কত নিষেধ করি শুনবে না। প্রত্যেক সপ্তাহে 
একট করে শাডী প্রেঞজেন্ট করে চলেছে। ছু'টো আশমাপা বোঝাই 
হয়ে গেছে। 

লিলি ॥ দেখতে কেমন রে ? 

স্বনেত্র।॥ আমার বলাটা ঠিক নম্ন । তবে একথা জোর করে বলতে পারি--- 
অত হ্থন্দৰ চেহারা! সচরাচর চোখে পড়বে না । 

লিপি ॥ স্বীপর্জে দোথসনি, তাই ও কথা বণাছন। ওকে দেখলে মনে হবে 
একজন হওরোপীগান ইগ্ডি্াতে এসেছে । পান টক্‌ টক করছে রুঙ। 

স্থণেতা। ॥ হেণেদের ল।ন টকটকে এও মোটেই ভাপ দেখায় শা । বোকা বোকা 
মনে হয়। সোরদদক থেকে মণয় অনেক ভাল। 

লিলি॥ আঙগাপ কথিয়ে দ্বিবি না ? 

স্থনেজ্রা॥ হথযোগ হলে নিশ্চয়ই দেব। 

পিলি॥ হুযোগ তো রয়েছে পামনে । তোর কাছে যেজন্তে আজ এসেছি-_- 
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সামনের রবিবার আমার জন্মদিন। তোকেও নেমস্তক্ন করলাম, তোর 
মলয়কুমারকেও নেমন্তন্ন করুলাম। নিয়ে যাস সঙ্গে করে। 

স্থনেত্রা॥ দেশে নিয়ে যাব। সোদন সুবীরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দ্রিবিতো ? 

লিলি॥ নিশ্চয়ই দেব। এবার বল মলয় কি থেতে ভালবাসে? নেই অনুযায়ী 
সব ব্যবস্থ। াখব। 

স্থনেতা॥ কি যে খেতে ভাল না-বামে বলা মুদ্কিল। এক কথায় ভীষণ পেটুক। 

লিলি ॥ মলয় আর কত পেটুক? ম্থ্বীরকে তে। দেখিস নি! খাবার সামনে 
পেলে আমাকে পর্যস্ত ভূলে যায়। (লিলি লক্ষ্য করে স্ুুনেত্রা কি ধেন 
ভাবছে) কিরে কি ভাবছিস? 

স্থনেত্া ॥ আমি তো! কথ দিয়ে বললাম, শেষ পর্যস্ত গেলে হয়। 

লিলি ॥ সেকিরে। এইটুকু জোর যদি তার ওপর না থাকে, তাহলে কি করে 
বিশ্বাস করব--মলয়কুমারকে তুই একাস্তভাবে পেয়েছিন? 

স্থনেত্রা ॥ ( একটু ভেবে) ঠিক আছে, তোকে বিশ্বাস করিয়ে দেব। কথ! 
দিলাম মলয়কে তোর জন্মদ্রিগে নিয়ে যাবই। 

লিলি ॥ যাক এই স্যোগে একজন বিখ্যাত কবির সঙ্গে পব্িচিত হওয়া 
যাবে। ” 

স্থনেত্রা ॥ ঠিকইতো। এতদিন স্থবীরের কত স্থন।ম তোর মুখে শুনেছি । এবার. 
সেই পরমারাধ্য মানবের দর্শন পাওয়। যাবে, কি বলিস? 

[ দু'জন হেসে ওঠে ] 
লিলি ॥ অনেক রাত হলো, এখন যাইবে । 
সুনেত্রা। আচ্ছা । 
[ লিলি চলে যায়। স্থন্ত্রা উঠে টেলিফোনের রিসিভারট। তুলে' 
টেলিফোন করতে থাকে ] 

স্থনেত্রা ॥ হালো কে- দিদিমা কথা বলছ? দাদুকে দাও। নেই? 

সাড়ে দশটা বাজে এখনও বাড়ী ফেরেনি! কোথায় গেছে জান ?-.--"*খুব, 
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ঘবকার ।"..*.*না-না সে-সব কিছু নয় । শোন, দাছুকে টেপিফোন করে 
বলে দাও আমার এখানে এক্ষুণি চলে আসতে । না--না কাল সকালে গ্রলে 
চলবেনা । এয? বেশী রাত্তির হলে এখানেই থাকবে ।-*হ্য।|---(বিরক্ত 
হয়ে) আছেরে বাবা! আছে। উঃ: কথ! বললে বিশ্বাস করনা কেন? 
বলছিতো। শরীর ভালই আছে। ছেড়ে দিছি “*্্য।-**€ গল! চড়িয়ে ) ছেড়ে 
দিচ্ছি? জ্বালাতন ! | 
[ স্থুনেত্রা টেলিফোন রেখে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে থাকে । মধু 
এক গ্লাস জল নিয়ে হাই তৃলতে তুলতে প্রবেশ করে ] 
মধৃ॥ এখন জল দেব? 
স্থনেত্র। ॥ না। 
মধু॥ গরম ছুধ? 
সথনেত্র। ॥ না। 
মধু ॥ বরফজল? 
সুনেতরো! ॥ না। 
[ মধুর ছু'চোখ ঘুমে ভেঙ্গে আসে ] 
মধু॥ আমি তাহালে শুতে যাৰ? 
স্থনেত্রা ॥ না। 
| মধু যাবার স্থযোগ খোজে ] 
মধু॥ আমি তাহলে দাড়িয়ে থাকব? 
স্থনেত্রা ॥ না। 
[ মধুতাড়াতাড়ি যাবার চেষ্ট! করে । হ্থনেত্রা ডেকে ফেরায় ] 
হুনেত্রা ॥ এই মধু চলে যাচ্ছিস যে? 
মধু॥ আপনি দাড়িয়ে থাকতে বারণ করলেন-__ 
স্থনেত্রা॥ বাবা এসেছে ? 
মধু॥ না। 
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[ হুনেত্রা ম্যাগাজিনে আবার চোখ রেখে একটার পর একটা প্রশ্ন 
করতে থাকে ] 

স্থনেত্রা॥ কোথায় গেছে জানিস? 

মধু॥ না। | 

স্থনেজ্বা ॥ ম্যানেজান্রবাবু? 

মধু ॥ না। 

জুনেত্রা ॥ হোপলেস্‌। 

মধু॥ 'না। 
[ স্থনেত্রা অদ্ভূত উত্তর শুনে মধুর দিকে চেয়ে দেখে মধ দাড়িয়ে ঘুমন্ত 
অবস্থায় উত্তর দিচ্ছে । ] 

স্থনেত্রা ॥ মধু 

মধু॥ না। 

স্থনেত্রা॥ ( চড৷ গলায় ) এই মধু! 

[ মধু চমকে উঠে তাকায়] 

মধু॥ এযা? 

স্থণেত্রা ॥ এত সকাল সকাল তোর ঘুম পায় কেন? 

মধু॥ কিজানি, মাত্র সন্ধ্যে সাড়ে দশটায় কেনযে ঘুম পায়! চোখে জল দিয়ে 
আসব? 

সুণেত্রা ॥ কেন? . 

মধু॥ সারারাত জেগে থাকবার জন্যে? 

স্থনেত্রা ॥ হতভাগা, তোকে আমি সারারাত জেগে থাকতে বলেছি? 

মধু) তা নয় তো কি? এগারট! বাজতে চললো--নিজেও ঘুমবেন না, আমাকেও 

ঘুমতে যেতে দেবেন ন1। 

স্থনেত্রা॥। যা ঘুমে গিয়ে । 

[ মধু জলের গ্লাসট1 ঢেকে রেখে চলে যায়। ন্থনেত। একের পর এক 
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রেডিও স্টেশনগুলে৷ ধরতে থাকে । স্থনেত্রার দাছ হুরপ্রসাদ প্রবেশ 
করে । তাকে দেখে স্থনেত্রা রেডিওটা বন্ধ করে দেয় ] 

হরপ্রসাদ ॥ মাই ডালিং স্থনেত্রা, অসময়ে খবর পাঠিয়েছ শুনে ফিফটি মাইল 
স্পীভে গাড়ী চালিয়ে চলে এসেছি । 

স্থনেত্রা॥ এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাক ? 

হরপ্রসাদ ॥ থাকব আব কোথায় । তোমাদের বাড়ীর কাছেই বিটায়ার্ড 
লোকেদের আড্ডায় । তৃমি তো এই বুড়োকে পছন্দ করবে না। না হলে 
তোমার বাড়ী এসে বসে থাকতাম । 

স্থনেত্রা ॥ থাক তোমাকে আর ঢং করে কথা বলতে হবেনা। আমার যন্ত্রণায় 
বলে মরে যাচ্ছি । 

হরপ্রসার্দ ॥ কি হয়েছে ভালিং? কেন হেরি তব মলিন বদন? আমার সেকেও 
ওয়াইফের বিষগ্রবদন আমি সহ্থ করতে পারছিন]। 

স্থনেত্রা॥ আমার বান্ধবী লিলিকে তো তুমি চেনো । 

হরপ্রসাদ ॥ ইয়েস ইয়েস লিলিকে আমি চিনি । সি ইজ. মাই থার্ড ওয়াই ফ। 

স্থনেত্রা ॥ তার কাছে একটা মিথ্যে কথ। বলে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি । ধর! 
পড়ে গেলে আর প্রেস্টিঞ্ বলে কিছু থাকবেন] 

হরপ্রসাদ ॥ কি মিথ্যে বলেছ ডালিং, যার চিন্তা তোমাকে সমৃদ্রের অতল গহবরে 
নিক্ষেপ করেছে? 

স্থনেত্রা ॥ দু, তুমি শুনলে রাগ করবে না তো? 

হরপ্রসাদ ॥ নো-_নেভার । আমার ভালিংয়ের ওপর রাগ করে অযথ! আমার 
রে।মান্টিক ফিশিংস নষ্ট করতে চাই না। তুমি বলে ফেল মাই স্থইট হার্ট । 

স্থনেত্রা॥ লিলিটা রোজ কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যান করে--স্থবীর নামে 
একটি ছেলে জার্মান থেকে ফিরেছে । সে নাকি লিলিকে ভালবাসে । 

হরপ্রসাদ ॥ ইন্টারেস্টিং ইণ্টারেস্টিং__-আমার সঙ্গে ট্রেগারী করেছে তোমার 
বান্ধবী । আমি তাকে ডিভোর্ন করব। 
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স্থনেত্রা ॥ (বিরক্ত হয়ে ) আঃ, আসল কথাটা শুনবে তে]! 

হরপ্রসাদ ॥ বলো। 

স্থনেত্রা ॥ রোজ এ রকম ঘ্যানর ধ্যানর শুনতে শুনতে আমার ভীষণ হিংসে 
হোত । আমিও ছুম করে এবট] মিথ্যে কথা বলে বসেছি । বিখ্যাত কৰি 
মলমকুমারও আমাকে-- 

হরপ্রসাদ ॥ ভালবাসে । নাউ হিয়ারিং অল দি ফাস আই এয।ম টু সেম্যাট্‌ 
ইওধ কেস্‌ ইজ আগার সেকশন্‌ ফোর-টোয়েন্টি-_ 

স্থনেত্রা ॥ এখন ভাবছি মিথ্যে কথাটা] না বললেই ভাল করতাম । 

হরপ্রপাদ ॥ তাতে দৌষের কিছু নেই। যৌবনকালে আমিই কি কম মিথ্যে 
কথা বলেছি। এই ধর না তোমার দিদিমাকে তো ম্রেফ ধাপ মেঝে 
পটিয়েছিলাম । চাকরীর প্রথম দিকে ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীতে অতি 
সাধারণ একটি কাজ করতাম । কিন্ত বাইরে এসে তোমার দিদিমাকে কি 
বলতাম জান? আমি এ” জন মেবীন ইঞ্জিনীয়ার ! আমি জানতাম বাঙ্গাপী 
মেয়েদের ইঞ্জিনীয়ারদের ওপর একটু ছূর্বলতা থাকে । তোমার দিদ্িম। 
আমার প্রথম প্রপোজালে একটু আপত্তি করেছিল বটে, কিন্তু যেই শুনল 
আমি একজন" ইঞ্তিনীগ্বার, গলে একেবারে তরল। ভাগ্যের জোরে পরে 
অবশ্য সেই কোম্পানীতে একটা বড পো পেয়ে গিয়েছিলাম । 

স্থনেত্রা ॥ তোমার পুরোন গল্প হাজারবার শুনে মামা কোন গাভ হবে? 

হরপ্রসাদ ॥ বাইট, তোমার কথা এখন শোনা দরকার । বল। 

স্থনেত্ত্রা ॥ ব্যাপার হচ্ছে এখন সেই মলয়কুমারকে এমনভাবে ম্যানেজ করতে হবে 
যাতে মিথ্যে না ধরা পড়ে । 

হরপ্রসাদ ॥ এত নারভাম হচ্ছ কেন? তোম।প বান্ধবীকে যা ধণেছ বেশ 
বলেছ । পেখক কবির চিরকাল পর্দার অন্তরালে থাকেন। তাদেব নামে 
হাজার গণ্ডা মিথ্যে বললেও কেউ ধরতে পারবেনা । 

স্থনেত্র!॥ সেই ভেবেই তো বলেছিলাম । কিন্তু বিপদ হয়েছে সামনের ববিবার 
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লিলির জন্মদিনের নেমনতন্। সেদিন লিলি সবীরের সঙ্কে আমাকে আলাপ 
করিয়ে দেবে। আমিও কথ! দিয়েছি-_মলয়কুমারকে সঙ্গে নিয়ে লিলির 
সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। 
হর্প্রাদদ ॥ এটা কিন্তু ভুল করেছে । কাউকে এনগেজ না করেই কথ! দেওয়া 
উচ্ৎ হয়নি। 
[ নেপথ্যে যোগেশ বাষের গলা শোনা যাধ--"স্থনি--স্থনি ঘুমিয়ে 
পড়েছ নাকি 1” ন্ুনেত্রা উত্ত% দেয়-- না । ] 
স্থনেত্র। ॥ দাছু, বাপী আনছেন । সান্ধান খাপী যেন এব কথা জানতে না 
পাবেন। 


হবপ্রসা্দ ॥ কিন্তু আমি কেন এসেছি, যঘধ জানতে চায়? 
স্থনেত্রা॥ যাহয় একটা কিছু বলে দিও । 


[ যোগেশ রায় ঢোকে । তার পরণে কোট, প্যান্ট, টাই ইত্যাধধি ] 


যোগেশ ॥ ( হরপ্রসাদকে /) আপনি এত পাত্রে? 

হরপ্রপাদ ॥ আমার ডালিং ডেকে পাঠিয়েছে তা সঙ্গে গল্প করতে হবে। আজ 
ব্রাজে আমি এই বাডীতেই থাকব। 

যোগেশ॥ ( টেচিয়ে) ঠাকুব, ঠাকুর-- 

হরপ্রসারদ॥ থাক, আমি রাত্রে কিছু খাবন।। 


[ স্থনেত্রা উঠে গিয়ে যোগেশ বায়ের কোট খুলে নিষ্ে অন্ত ঘরে চলে 
যাক ।] 


যোগেশ ॥ আপনার শরীর এখন কেমন ? 

হবপ্রপাদ ॥ আমি এখন ভালই আছি । তোঠ'র মায়ের শরীর খুব ভাল নেই। 
তুমিতো এমাসে একবারও ও বাডীতে যানি । 

যোগেশ ॥ না যাওয়া হয়নি। বিজনেসের ঘ! চাপ. ! 

হরগ্রসাদ্থ ॥ স্ভাখো যোগেশ। আজ বিশ বছর থেকে তোমার মুখে শুনছি 
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বিজনেস কর। কিন্তু কিসের যে বিজনেস কর তা এখনও জানচ্ছে 
পারলাম না। 

যোগেশ ॥ ম্যানুপুলেশন্‌ বাই ক্যালকুলেশন। 

হরপ্রসাদ ॥ ম্যান্থপুলেশন বাই ক্যালকুধেশন ! সেটা কি জিনিস? 

যোগেশ॥ থিয়োরী হচ্ছে-_ম্যান্গপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়ান্টস্‌ এ মোশন্‌ 
উইদাউট ব্দারেশন । 

হরপ্রসাদ ॥ কিছুই বুঝতে পারলাম না। 

যোগেশ ॥ না বোঝবারই কথা । বাঙ্গালীদের পক্ষে বোঝা" মুস্কিল । একমাক্র 
আমিই একটু আধটু বুঝি । 

হরপ্রনাদ ॥ থাক এ ছুর্বোধ্য বিজনেস আমার বুঝে দরকার নেই। কি যেন 
থিওরী! বললে? 

যোগেশ ॥ ম্যান্থপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন ওয়াণ্টস্‌ এ মোশন্‌ উইদাউট 
ব্দারেশন । 

হরপ্রসাদ ॥ থাক--থাক। চিরকাল ছাই চাকরী কবে কাটিয়েছি। বিজনেস 
কি করে বুঝব? 

[ স্ুনেত্র। প্রবেশ করে ] 

স্থনেত্রা ॥ বাপী, তোমার খাবার দেওয়] হয়েছে । 

যোগেশ ॥ হ্যা-যাই। স্থুনি মা, দাছুকে পেয়েছ বলে, গল্প করবার জন্টে 
সারারাত ওনাকে জাগিয়ে বেখো না। 

স্থনেত্রা। এক্ষণি দাছুকৈ ছেডে দেব । 

[ ঘোগেশ চলে যায় ] 

বাপীকে কিছু বলনি তো? 

হরপ্রসাদদ ॥ বিছুই বপিনি। শ্ধু সতনেছি--ম্যানুপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন । 

স্ুনেত্র। ॥ এবার বলো।--মলয়কুমারের কি ব্যবস্থা করা যায়? 
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হরপ্রসাদ ॥ রবিবার আসতে এখনও ছু'তিন দিন দেরী আছে। তারমধ্যে 
পছন্দমত একজন মলয়কুমার জোগাড় কবে নাও ! 
স্থনেত্র! ॥ জোগাভ করা যেন খুব সহজ কাজ । 
হরপ্রসাদ ॥ তাহলে আজ বান্তিরটা ভাল করে ভাবতে দাও। তুমিও বেশ কৰে 
ভাব । কিছু একট] ফন্দী মাথ। থেকে নিশ্চয়ই বেরোবে । 
[ হরপ্রসা উঠে দায় ] 
স্থনেজ। ॥ তুমি কি এরই মধ্যে শুতে যাচ্ছ নাকি? 
হরপ্রমাদ ॥ হ্যাযাই। এখানে ছু'জনে মুখোমুখি ন। বসে বরং বিছানায় শুয়ে 
শুয়ে গভীরভাবে ভাবি গিষে । 
স্থনেত্রা ॥& বাঃ এই বাভীতে ঘুমোবার জন্যে তোমাকে ডেকেছি বুঝি? একটা! 
কিছু বুদ্ধি বার করো । 
হরপ্রসাদ ॥ এক একা চিন্তা না কবলে কিছুতেই বুদ্ধি বেখোবেনা । ভাবত হবে। 
ভীষণভাবে ভাবতে হবে। এঁ ম্যাঞ্জপুলেশন বাই ক্যালকুলেশন জাতীয় 
এক টা কিছু বার করতে হবে। তুমিশুয়ে পড় সনি, মনেক রাত হয়েছে। 
তোমার মাথায় যদ কিছু আসে আশায় জানিও, আমার মাথায় যর্দি কিছু 
আসে আমি জানাব। গুড নাহট। 
[ হরপ্রসাদ চশে যায় । স্থণেঞ্া সাদা আপে। নিতিদ্রে, নীল আলে! 
জ্বেলে নিজের বিছ্ানাক় শুয়ে পড়ে । একটু পরে শিশির কালে৷ কাপড়ে 
নাক্-মুখ ঢাকা অবস্থায় পিশ্তল হাতে জানাশা ঢপকে ঘরে মধো প্রবেশ 
করে। আস্তে আস্তে স্থুনেন্ার খাটের দিকে এগিক্ষে যায় । পকেট 
থেকে একট। রুমাশ বার করে, স্থনেতার নাকের কাছে কিছুক্ষণ নেড়ে 
আবার রুমাল পকেছে ঢুকিয়ে গাখে। ঘরের চারদিকে খু জতে খু জতে 
একটা ছোট চামড়ার স্থটকেশ বার করে। স্থটকেশটা ছু'হাতে 
নাড়াতেই ভেতরে ঢক্‌ চক শব হয়। কি ভেবে স্থুটকেশটা আস্তে কৰে 
রেখে দেয় । আরেকবার পকেট থেকে রুমাল বার করে স্থনেত্রার 
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নাকের কাছে নাড়িয়ে পকেটে ঢুকিয়ে রাখে । তারপর পাশ থেকে 
স্থটকেশস্টা তুলে নিয়ে খুলতে চেইা! করে। স্থনেত্রা বেড স্থইচ. টিপে 
আলো জ্ছেলে উঠে বসে। শিশির ঠক ঠকু করে কাপতে কাপতে 
পিস্তল উচু করে ধরে ] 
শিশির ॥ খবরদীর চেঁচা-_চা--চালেই গুলি করব! 
স্ুনেত্রা ॥ ( ভয়ে ) কি চাই-_? 
শিশির ॥ টাকা পয়মা_ধন দৌ-_ দৌলত সব চাই । তাড়াতাড়ি বার করে দিন, 
না হলে রিভলবার আনলক্‌ কর? আছে গুপি বেরিয়ে যাবে। 
স্থনেত্রা ॥ গুণি করবেন না। আমার কাছে য! আছে সব দিচ্ছি। 
[ শিশিরের সমস্ত গ] দিয়ে ঘাম ঝ“তে থাকে । পিস্তল ধরা হাতখানা 
কাপতে কাপতে নিজের দিকে চলে আসে । শিশির নিজের হাতর 
দিকে চেয়ে দেখে--পিস্তলের মুখটা তার বুকের দিকে । তাড়াতাড়ি 
হাতটাকে ঘুরিয়ে পিস্তলটাকে সোজ| করে ধরে । মনে! চুপ করে 
বসে পমস্ত ব্যাপারট! লক্ষ্য করতে থাকে ] 
শিশির ॥ দিচ্ছি বণে চুপ কবে বসে আছেন কেন? শ্মামি ছূর্ধন্ত ভাকাত। 
বশামাত্র কাজ ন। করলে কাউকে বা-বাঁচতে দিইন]। 
[ শিশিরের হাতথানা আবার নিজের দিকে ঘুরে আসে। এবার সে 
দু'হাত একসঙ্গে কৰে ঘুৰিয়ে, পিস্তলটাকে শক্ত করে ধরে াখে। ছুটো 
হাতই তার একসঙ্গে কাপতে থাকে । স্থনেত্রার বুঝতে বাকী থাকে না 
যে লোকটা অপটু হস্তে রিভলবার ধরে আছে। তার মনে সাহস 
ফিরে আসে ] 
খশিশির ॥ (গলা ঝেড়ে) আপনি কিন্তু ভীষণ দেরী করছেন। হাত থেকে 
গুলি বেরিয়ে গেলে পরে কিন্তু দো_ দোষ দিতে পারবেন ন|। 
হথনেঞঞা ॥ রিভলবারে কটা গুলি ভরেছেন ? 
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শিশির ॥ রিল ভবে দিয়েছি ।, ট্রিগাঁর টিপলেই শুধু হর-হর-হুর-হর বরে গুলি 
বেরোবে। 

স্থনেত্রা ॥ আপনি জানেন, আমি যোগেশ রায়েব মেয়ে? 

শিশির ॥ জানি বলেই তে| ডাঁকাতি করতে এসেছি । 


হ্থনেত্র। ॥ আরে] জানেন কি, এই ঘরে এমন গ্যাবেঞমেণ্ট করা আহে, স্থুইচ 
টিপলেই সমস্ত যেঝেটা ইলেকট্রিফ!ইড হযে যাবে? 


[ শিশির ভযে লাভ দিয়ে একট! চেয়ারের ওপব উঠে দাডায] 
শিশির ॥ নন্‌ কণ্তাকু্ব চেয়ারে দাডিয়েছি। আর আমার ভয় নেই। এবার 
এখান থেকেই গুলি চালাব। 


স্থনেত্রা ॥ ০১পাবে দ।ডিয়ে কোন লাভ হবেনা । এখানে বসেই গাপনার বডির 


ওপর ইপে চট্ট চার্জ করে দেব। এক সেকেণ্ডে আপনা বডি পুডে ছাই 
হয়ে যাবে । 


[ শিশির দৌডে এসে কাপতে কাপতে পিস্তলট' স্থনেত্রার কাছে ফেন্দে 
গেষ] 
শিশির ॥ দোহাই আপনার । পুড়িয়ে মারবেন না । এট] আসল বিভলবা 
লয়। টয় রিভলবার ! 
সথনেত্র। ॥ সেটা আগেই বুঝতে পেরেছি যে টয় রিভলবার নিষে ভাকাতি 
ডাকাতি খেল করতে এসেছেন। ধাগ্না যেবে কোন কাজ সফল হয় ন' 
জানেন? 
শিশির ॥ বিশ্বাস করুন ধাগ্পা মাথার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলন।। 
ডাকাতিতে আমার যথেই্ মিনসিয়ারিটি ছিল। কিন্তু ক্লোরোফরমে বোধ 
হয় ভেজাল দেওয়া আছে, তাই--আপন্নকে অজ্ঞান করতে পারণাম না। 
স্থণেত্রা ॥ মুখ থেকে কালে। কাপড় সরান। 


[ শিশির মুখ থেকে কালে কাপড় সরিয়ে ফেলে। স্থুনেত্। তার দিকে 
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চেয়ে দেখে একজন সুদর্শন যুবক । অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। 
শিশিরের সমস্ত শবীর দিয়ে তখনও অবিরাম ঘাম ঝরে চলেছে ] 
শিশির ॥ আমি তাহলে যাই? 
স্থনেত্র! ॥ কোথায় ? 
শিশির 1 নিরাপদ জায়গায় | 
স্থনেত্রা ॥ না। এখন আপনি যাবেন পুণিশ স্টেশনে । আমি থানায় 
টেলিফোন করে দিচ্ছি । পুলিশের গাড়ী এসে আপনাকে নিয়ে যাবে । 
শিশির ॥ পুলিশ ডেকে আপনার কি পাভ হবে? ছেডে দিন চলে যাহ। 
এবপর গেলে হয়তো পা বাস্‌ পাবনা । 
[ কথাটা শুণে স্থুনেত্র। মুখটিপে হেসে আবার গম্ভীর হয়ে যায় ] 
স্থনেত্রা॥ এত রাত্রে আপনি একজন যুব্তীর ঘরে জানলা টপকে 
ঢুকেছেন এবং ধর" 'সডেছেন। এক্ষেত্রে আপনি সেই যুবতীর কাছ থেকে কি 
ব্যবহার আশা করেন ? 
শিশির & আপেকজ্াগ্ড 1 পু.্র প্রতি যেরকম বাবহার করেছিলেন, ঠিক সেই 
রকম ব্যবহার আশ! করি । 
স্থনেত্রা। বেন এসব কবঙে এসছিলেন ? 
শিশির ॥ আগে এক গেনাস জল দ্দিন গলা শুকিয়ে গেছে। 
[ স্বনেত্রা এবটু ভেবে ঢাকা দেওয়ার জলের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় । 
শিশির একটু জল খেয়ে নেয় ] 
আপনার ঘব্রে টেবিল ফ্যান নেই? 
স্থনেত্র। ॥ ন1। 
শিশিদ্ ॥ তাহলে এম্যাগাদিনদিয়ে আমার মাথায় একটু হাওয়া করুন। 
হুনেত্রা॥ আপনার স্পধ৭ তো কম নর? 
শিশির ॥ যা বলছি করুন, না হলে এক্ষুনি হার্টফেল করে মরে যাব। শেষকালে 
আপনি আমার জন্যে বিপদে পড়ে যাবেন । 


সকল 


[ স্থন্ত্র। একটা ম্যাগাজিন দিয়ে শিশিব্রের মাথায় হাশুয়। করে ] 
আপনার হাতটা জলে ভিজিয়ে ভিজে হাতটা আমার মুখে চেপে চেপে 
ধরুন না! 

[ স্ুনেত্র। ইতস্তত করতে থাকে ] 
ধিন। আমার সময় হয়ে এসেছে। 

[স্থনেত্রী অনিচ্ছা সত্বেও হাতট। [ভা'জয়ে নিয়ে সেই হাত শিশিরের ' 

মুখে চেপে চেপে ধরতে থাকে । 
আঃ খুব ভাল পাগছে ! আর বোধহয় মরণাম না। 

[ স্থনেত্রা হাতঢা সরিয়ে নেয়। একটু সময় তার দিকে একদুষ্টে চেয়ে 

থাকে | ] 

স্পেত্রা ॥ আপনাকে দেখে নো ভন্রপোক বপে মনে হচ্ছে। 

'শশির ॥ কেন মনে হবে না? আই এ্যাম কাম" ফ্রম এ রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি । 

হুনেত্রা॥ চুরি করতে এসেছিলেন কেন? 

শিশির ॥ আমার নিজের জন্তে তো আপিনি, এসেছিলাষ পাওনা-দারদের 
জন্যে। 

হনে ॥ চাকরী করে টাকা খোজগার করেন না কেন? 

শিশির ॥ আমার তো! চাকরী করবার হচ্ছে আছে কি যাখ। চাকরী দেবে 
তারাই গ। করেন।। 

[ পাশের ঘবে হরপ্রসাদের গন1 শোনা যায়-__এস্থুণি সনি ] 

স্থণেত্রা ॥ ( শিশিরকে ) আপান তাভাতাভি খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ুন। 
শিশির ॥ কালো কাপডট! মুখে জড়িয়ে নেব? 

সথনেজা ॥ না। 

শিশিখ ॥ রিভলবারটা হাতে রাখব? 

হলের! ॥ কেন? 

শিশির ॥ যদি এটাক করে তাহলে ডিফেওড করব। 
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সুুনেত্রা ॥ কথ না বলে ঘা! বললাম তাই করুন। 
[ শিশির তাডাতাভি পিস্তলটা হাতে নিয়ে খাটের নীচে লুকিয়ে পডে। 
হরপ্রসাদ প্রবেশ করে ] 


হরপ্রসাদ ॥ স্থান, তুমি এখনও ঘুমোওনি? 
সছনেত্রা॥ না দাছু ঘুম আসছে না। 
হরপ্রসাদ ॥ দ্যাখে! ভালিং আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে । সেট হচ্ছে 
তুমি একজন সুদর্শন বেকার যুবকের খোজ কর। তাকে তোমাব বাবার 
অফিসে একটি চাকরী দেবার ব্যবস্থা করা হবে? কণ্ডিশন থাকবে-_ 
প্রয়োজন মত কবি মলয়কুমারের অভিনয় তাকে করতে হবে। অনুসন্ধান 
করে দেখো, তাতে কোন বেকার যুবক রাজী হয় কি না। 
[ শিশির খার্টের নীচ থেকে বলে ওঠে--“রাজী” | হুরুপ্রসাদদ ঘরের 
চারদিকে তাকাতে থাকে | 
কেউ যেন “বাজী” বলল মনে হলো! 
স্বনেত্রা ॥ কে আবার বলতে আসবে । তোমার শোণার গুল! 
হরপ্রমাদ ॥ তাহবে। দেয়াই হোক, আমার বুক্ধিটা তোমার কি রকম মনে 
হলো? 
স্বনেত্রা॥ বুদ্ধ তো৷ ভালই [দয়েছ। কিন্তু বেকার যুবক কোথায় খুজতে 
যাব? 
[ শিশির খাটের নীচ থেকে বলে ওঠে--এখানে |  হরপ্রসাদ 
আবার চারিদিকে তাকাতে থাকে ] 
হরপ্রসাদ ॥ তুমি কি শুনতে পাচ্ছনা, একজনে কঠসম্বর মাঝে মাঝে ভেসে 
্াসছে ? 
স্নেক! ॥ ( আমতা আমতা করে ) কৈ আমিতো! কিছু শুনতে পাচ্ছিনা । 
হরপ্রনাদ ॥ রীতিমত ভুতুড়ে ব্যাপার মনে হুচ্ছে। তুমি শুনতে পাচ্ছনা, অথচ 
আমি শুনতে পাচ্ছি। ব্যাপারট! অঙ্থসন্ধান কর! দরকার ॥ 
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স্থনেত্রা॥ তোমাকে অনুসন্ধান করতে হবে না। তুমি ঘুমোতে যাও । 
হরপ্রনা্দ ॥ আচ্ছা আমি ঘুমোতেই যাই । যেবুদ্ধিট! দিলাম সে সম্বন্ধে তেবে 
দেখো । 
[ হরপ্রসাদ্দ কিছুটা যায়। খাটের নীচ থেকে শিশির হাচি দেয়। 
হরপ্রসাদ ঘুরে তাকায়। তাকে দেখে স্থনেত্রা নিজের নাকটা ডলতে 
থাকে ] 
ইাচিটা কি তুমি দিলে? 
স্থনেত্র £ এই ঘরে অন্ত কে হাচতে আসবে? ঠাণ্ডা লেগে আজ সকাল থেকে 
আমার কি রকম-- 
[ শিশির আবার হাচি দেয় ] 
হরপ্রসাদ ॥ এই হাচিটাঁও কি তুমি দিলে ? 
সুনে! ॥ তুমি এই ঘর পেকে যাওতো । 
হরপ্রলাদ ॥ দেখো স্থুনি, আমার কি রকম গ! ছম ছম করছে। মনে হচ্ছে 
আমর] কোন বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি । 
মনেত্র। ॥ কোথায় কি শব্ধ হচ্ছে, তাই নিয়ে তৃমি ভয় পাচ্ছ কেন? এইনা 
গল্প করতে--তোমার দুর্দান্ত সাহস ছিল, ভাল শ্রিকারী ছিলে? 
হবপ্রসাদ ॥ সাহস আমার এখনও আছে। তবে তোমাকে নিয়ে ভাবনা । 
এক। ঘরে ভয় না পাও। 
স্থণেত্র। ॥ রোজ বুঝি তুমি এসে আমাকে পাহাব। দাও? 
হরপ্রসাদ ॥ তাও তো ঠিক। আচ্ছা আমি তাহলে শুতেই ষাই। 
[ হরপ্রনাদ চলে যায়। শিশির আরেকটা হাচি দেয়। স্ুনেত্র 
তাড়াতাড়ি ভেতরের দ্রিকের দরজাটা ভেজিয়ে দেয় ] 
স্থনেত্রা ॥ (খাটের নীচে চেয়ে ) বেরিয়ে আস্থন খাটের নীচ থেকে । 
[শিশির খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে আসে। দেখ! যায় তার মাথা 
ভতি তুলে! । ] 
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শিশির ॥ চলে গেছেন? 

স্থনেত্রা ॥ হ্যা। আপনার মাথায় অতো তুলে। কি করে লাগল? 

শিশির ॥ এই তুলোই তো৷ নাকের ভেতর ঢুকে হাচি আসছিল। খাটের নীচে 
বালিশট৷ মাথায় দিয়ে শুয়েছিলাম । 

স্থনেত্রা ॥ এ পুরোন ছেঁড়া বালিশট! আপনি মাথায় দিয়েছিলেন? 

শিশির ॥ কি করব, সিমেপ্টের ওপর মাথা রেখে মাথার নীচে একটা আলু হয়ে 
গেছে। 

স্থনেত্রা ॥& খাটের নীচ থেকে কথ! বলছিলেন কেন ? 

শিশির । চাকবীট। ফস্কে না যায়, সেই জন্যে হঠাৎ মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে 
গিয়েছিল। যখন খেয়াল হলো আমি তো লুকিয়ে আছি, ঘারপর আর 
একটি কথাও বলিনি । 

স্থনেত্রা ॥ ( হেসে ) ভেবেহিলাম আপনাকে কঠিন শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করব। 
কিন্ত আপনার কাগ্ডকারখান! দেখে মায়! হচ্ছে। 

শিশির ॥ এই জন্তেই বাঙ্গালী মেয়েদের তুলন1 নেই। সহজেই তাব। 
সহাহ্ুভূতিশীল, ভালবেসে তারা দেউলিয়া । 

স্থনেত্রা॥ এত কথ] কি করে জানলেন? কোন যেয়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন 
নাকি? 

শিশির ॥ না-ন। মেয়ের সংস্পর্শে আসাবার স্থযোগ তো! এই প্রথম এলো । সে 
ষাকগে, চাকরীট কবে দিচ্ছেন ? 

স্থনেত্রা ॥ কিসের চাকরী ? 

শিশির ॥ এ যে, কবি মলয়কুমার না কার অভিনয় করতে হবে? 

স্থনেত্র। ॥ (আগ্রহ প্রকাশ করে) সত্যি আপনি অভিনয় করতে পারবেন? 
তাহলে বাবাকে বলে নিশ্চয়ই আপনাকে একটা চাকরী দিয়ে দেব । 

শিশির ॥ কেন পারব না? থিয়েটার হলে স্টেপ ফাটিয়ে ছেড়ে দেব। ছিনেম। 


হলে-- 
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' স্থনেত্র! ॥ থিয়েটার দিনেম! কোনটাই নয় । 
শিশির ॥ তবে? 
স্থনেত্রা॥ আমার এক বান্ধবীর কাছে। 
শিশির ॥ ওরে বাবা সে যে আরেকটা ডাকাতি । 
স্থনেজা ॥ ভয় পেয়ে গেছেন তো? 
শিশির ॥ ভয় পাব না! 
স্থনেত্র। ॥ আশ্চর্য! আমার ঘরে ঢুকতে আপনার যতটা সাহস দরকার হয়ে ছিল, 
তার চাইতে অনেক কম সাহসেই আপনি এই কাজ করে আসতে পারেন। 
ভেবে দেখুন তার পরিবর্তে বাবার অফিসে একটি ভাল চাকরী । 
শিশির ॥ আপনি অভয় দিচ্ছেন ?' 
সূনেত্রা ॥ দিচ্ছি। 
শশির ॥ বেশ আমাকে কি করতে হবে বলুন ? 
হনেত্রা ॥ কাল সকালে আপনি আমাদের বাড়ী আহ্কন। তবে জানল! টপকে 
নয়, সামনের গেট দিয়ে। কি করতে হবে কাল দব বুঝিয়ে বলব। এখন 
আপনি চুপি চুপি চলে যান । 
।পশির ॥ আজ কি তাহলে খালি হাতেই ফিরব? 
শনেত্রা। ॥ তার মানে? 
শশির ॥ কিছু টাকার দরকার । পাওনাঘারদের দিতে হবে। আমি চাকরী 
! করে আবার শোধ করে দ্বেব। 
নেত্রা॥ কত টাকা? 
পশির ॥ শ' তিনেক হলেই চলবে। 
নেত্র ॥ না, অত টাকা নেই । . 
শির ॥ তাহলে অন্য কোথাও ভাকাতি করার চেষ্টা করি গিয়ে। আমাকে 
আজ রাব্রেই টাকা জোগাড় করতে হবে। আচ্ছা নমস্কায়। 
[ শিশির জানালার দিকে কিছুটা এগিয়ে যায় ] 
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স্থনেত্রা ॥ শুহ্ছন, (শিশির ফিরে দীড়ায়)ছু' একদিন পৰে টাকাটা পেলে 
চসবে? | 
শিশির ॥ তাহলে আজ রাত্রে কখনও লাইফ রিস্ক করে আপনার ঘরে ঢুকি? 
কাল সকালেই পাওনাদারগুলে। গল। চেপে ধরবে । আচ্ছা! আর দেরী করে 
লাভ নেই--চলি। 
[ শিশির জানলার দিকে এগোতেই হুরপ্রসাদদের গল! শোন যায়-_ 
দাড়াও । ন্থনেত্রা ও শিশির ঘুরে তাকায়। হরগ্রসাদ ভেতরদিককার 
দরজা! ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢোকে | 
হরগরসাদ ॥ (শিশিরকে ) এদিকে এগিয়ে এসে] । 
[ শি/শর ভয়ে তার দিকে কিছুট! এগিয়ে যায় । স্থনেত্র! চুপ করে এক 
জায়গায় দাড়িয়ে থাকে ] 
ভেবেছ, জানলা দিয়ে পালালে কেউ টের পাবে না? ছু; হাত তৃলে দাড়াও । 
( চড়! গলায় ) আহ সে হ্থাও্ডসআপ.! 
[ শিশির বলির পাঠার মত কাপতে কাপতে হাত দু'টে৷ তুলে দীড়ায়। 
হরপ্রসাদদ লিপিং গ।উনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে তিনখান! একশ+ টাকার 
নোট বার করে ] 
এই নাও--- 
শিশির ॥ কি? 
হরপ্রপাদ ॥ তিনশ টাকা । তোমাকে হাতছাড়া করে তো আর আমার 
ডালিংকে জলে ফেলে দিতে পাব্রি না! 
[স্থনেত্রা আনন্দে হেসে ফেলে। শিশির হাত তোল অবস্থায় 
স্থনেতার দিকে তাকায় । হ্থনেক্রা চোখের ইশারায় তাকে টাক! নিতে 
বলে। শিশির ভয়ে ভয়ে হাত নামিয়ে হরপ্রসাদদের কাছ থেকে টাকা 
নেয়] 
কাল সকালে আসবে তো? 
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শিশির ॥ (আরে ভয়ে ) না--আর জীবনে কোনদিন আপব ন|। 

হরপ্রসাদ ॥ এ! তাহলে টাকাগুলে। এমনি এমনি দিলাম নাকি ? 

শিশির ॥ তাহলে আদব । ঘুষ থেকে উঠেই চলে আসব । 
[ হরপ্রসার্দ ও স্ুনেত্রা একপঙ্গে জোরে হেসে ওঠে । শিশিরও হত বুদ্ধি 
হয়ে তাদের সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয়। স্থনেত্র! খুশী হয়ে হরপ্রসাদ্দকে 
জভিয়ে ধরে ] 

স্থনেত্রা ॥ লং লিভ দ্বাহু! 


[ পর্দা নেমে আসে ] 


দ্বিতীয় অঙ্ক 
প্রথম দৃষ্ঠ 


[ হোটেলের সেই ঘর। ঘবে এবার ছুটো খাট পাতা। একটা 
খাটে আগের সেই বিছান।। তার পাশে ভাঙ্গা টেবিল চেয়ার। 
অন্য খাটে দামী নতুন বিছানা । পাশে ঝক ঝকে টেবিল চেয়ার । 
নতুন জিনিসগুলে। ব্যবহার করে শিশির, পুরোণগুলো ব্যবহান্ন 
করে বিনয় । 
শিশিরকে দেখ! যায় ধোপ-ছুরস্ত জাম! কাপড় পরে, টেবিল 
চেয়ারে বসে খাবারের শেষ অংশটুকু মুখের মধ্যে চিবোচ্ছে। 
সামনে দাড়ান কানাই, হোটেল বয়ের ড্রেঘ পরে ডিসগুলো নেবার 
জন্য অপেক্ষা! করছে ।] 
শিশির ॥ (চোখ বুজে চিবোতে চিবোতে ) কি কি বলেছি মনে আছে তো? 
কানাই ॥ যনে আছে। 
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শিশির ॥ মনে থাকলে আম্ব ভুল করলি কেন? 

কানাই॥ কাল থেকে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঘুম থেকে উঠে দেখবেন 
মাথার কাছে চা, আটটা বাঞতেই ডিম, দন্দেশ, কলা । দুপুরে ভাতের 
সঙ্গে মাংস। 

শিশির ॥ রোজ নয়। একদিন মাংস একদিন মাছ। একদিন মাছ একদিন 
মাংস। এইভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিবি। 

কানাই ॥ তাই দেব। এতদিন পেট শুকিয়ে পড়েছিলেন। এখন ভাল সঙক্প 
এসেছে, য। বলবেন, তাই আপার গল্সায় সে ধিয়ে দেব। 

| ম্যানেজাঞ প্রবেশ করে ] 
ম্যানেজার ॥ এই কানাই, তুই এখানে দাডিয়ে আছিস, ভেতরের কাজগুলো 
, করবে কে? 

কানাই ॥ বলাই করবে । এখন আমি (ডুস পরে ফেণ্ছছি। আজ আর ভেতরের 
কাজ করতে পাবধনা । 

ম্যানেজার ॥ খুব লম্বা লহ্ব৷ কথা শিখোঁছস যে-_ 

কানাই ॥ অবস্থা ফিব্রে গেছে, এখন লম্বা! বলবন1 তে? কবে বলব ? 

ম্যানেজার ॥ তোর অবস্থা কোথায় ফরল? অবস্থা ফিরেছে শিশিবাবুর । 
তুই ব্যাটারছেলে যে চাকর ছিলি, সেই চাকরই আছস। 

কানাই ॥ তাই যদি বলেন, তাহলে সাই চাকব। আমিও চাকর আপনিও 
চাকর । শিশিরবাবু যে এতব্ড চাঁকণী পেয়েছেন, সে ব্যাট?ও চাকর । 

ম্যানেজার ॥ সাবধান হয়ে কথা বল হতভাগা । আমাকে যা বললি, বললি। 
শিশিরবাবুকে ঘি চাকর বলিস তবে তোকে আন্ত রাখবন]। 

শিশির ॥ কানাইকে কিছু বলবেন না৷ ম্যানেজারবাবু । ওর এই সুক্ষ দৃষ্টি আছে 
বলেই আমার কাজে ওকে নিয়েছি। 

ব্যানেজার ॥ ( দাত বার করে) 1 আছে। ব্যা্টারছেলে কাজ কম করলেও 
খুব ইনটেলিজেন্ট । 
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শিশির ॥ দেখুন ম্যানেজারবাবু, আপনি একটু আগে কানাইকে ভেতরে গিয়ে 
কাঙ্জ করার কথ! বলছিলেন। কিন্তু আপনার বোঝা! উচিৎ যে আমি ওকে 
এখানে থাকতে বলেছি। 

স্যানেজার ॥ (গদ গদ কঠে) ও-_আপনি বলেছেন। তা আমি কি কৰে 
জানব বলুন ? হুতভাগাটা আমাকে একবার ইশারা করেও তো! বলতে 
পারত। সত্যিইতো৷ আপনার এখানে একজনের থাক। দরকার । 

শিশির ॥ আমি অব্য এখুনি বেরোব। এখানে আর ওর থাকবার দরকার 
নেই। তবু অ'মার মনে হয় এখন ওর পেষ্ট দরকার । 

ম্যানেজার ॥ তাই হবে। আপনার যা মনে হবে আমি তাই করব। এখুনি 
বিছানা পেতে দিয়ে আমি ওর রেষ্টের খ্যবস্থা করি গিয়ে । 

[ ম্যানেজার যেতে থাকে । শিশিবু ঘডকে ফেবায় ] 

শিশির ॥ ম্যানজারবাবু-_ 

ম্যানেজার ॥ বলুন? 

শিশ্িত ॥ আলাদা ঘর না হলে আমার অন্থবিধে হচ্ছে । একঘরে ছু'জন থেকে 
আমান অবস্থার উন্নতি একেবারেই উপলব্ধি বুতে পারু/হনা। 

ম্যানেজার ॥ আজকের দিনটা অপেক্ষা করুন । কাল সকালেই বিনয়বাবুকে 
ঘর থেকে বার করে দেব। (একগাল হেসে , এ কানাই শুতে আয়--। 

কানাই & আপনি যান আমি আসছি। 

[ ম্যাণেজার চলে যাস] 

শিশির ॥ এই ঘর আলাদ! করে পেলে ক্ করব জানিস ? 

কানাই ॥ কি করবেন? 

শিশির ॥ মেঝেতে কাপেট পাতব। একিকে সোফ]। সেট, অন্ত দিকে রেতি ও 
সেট। পেছনদিকে ফ্লাওয়ার ভাস্‌, মাথার কাছে টেলিফোন । 

কানাই ॥ (আনন্দে) আর বলবেন না মাইরী। শুনেই আমার লাফাতে 
ইচ্ছে করছে। আর হলে তে। শালার স্বর্গে চলে যাব। 
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শিশির ॥ আমি এখন বেরোচ্ছি। তুই আমার জিনিসগুলো গুছিয়ে রেষ্ট নিতে 
চলে যা। 
কানাই ॥ আপনি যান | আমি গুছিয়ে টিপটিপ, করে দবিচ্ছি। 
[ শিশির চলে যায়। কানাই ঘরে শিশিরের অংশটুকু গোছাতে থাকে 
এবং বিনয়ের অংশটুকু ইচ্ছে করে অগোছাল করে দেয় । বলাহ 
প্রবেশ করে ] 
বলাই ॥ এই কানাই, ভেতরকার কাজগুলো আমার জন্তে জমিয়ে রেখেছিস 
কেন? 
কানাই ॥ ভেতরকার কাজ আমি আবু করব না। 
বলাই ॥ কেন? 
কানাই ॥ কেন আবার-- আমি কি তোর মত এখনও চাকর আছি নাতি? 
আমি বয় হয়েছি। আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে হয়েছে । 
ব্লাই॥ তুই বয় হয়েছিস বলে কি তোর জমান কাজগুলে! আমি করব নাকি? 
কানাই ॥ (হাসতে হাসতে ) তাহলে আর কে করবেরে বলা? এতদিন তো 
বগলে রহ্থন লাগিয়ে শুয়ে থাকতিস। এখন আব সেটি হচ্ছে নারে বলা । 
বলাই ॥ (রেগে চুপ করকানা। এর প্রতিশোধ নিযে ছাডব। বিনষবাবু 
আমার মাইনে বাড়িয়ে দিলেই তোকে দিয়ে জুতো পালিশ করিয়ে 
নেব। 
কানাই ॥ তাহলে আমার পুরোন জুতো জোডা এখন থেকেই পায়ে দিয়ে রাখ। 
নাহলে সেই সময় পালিশ করবার জন্যে জুতোই খু'জে পাবি না। 
[ কানাই হো৷ হো! করে হেসে ওঠে । বাইরে থেকে প্রবেশ করে মধু । 
তাকে দেখে কানাই থেমে যায়। মধুর পোষাক পরিচ্ছদে একটু 
পরিপাটি দেখা যায় ] 
মধু॥ শিশিরবাবু আছেন? 
কানাই॥ না। আপনি কোথেকে আসছেন? 


ঘ্বমকল ১৬১ 


মধু॥ আমি আনছি ঘোগেশ রায়ে এাও্ড ডটার কোম্পানি থেকে । আমি এ 
কোম্পানীর লোক। 

কানাই ॥ ও-_-তাই বলুন। আপনি দাড়িয়ে কেন বন্থন। 

[ মধু একটা চেয়ারে বসে পায়ের ওপর প রেখে নাভতে থাকে ] 

মধু॥ এটা কি হোটেল নাকি? 

কানাই ॥ আজ্ঞে হ্যা। 

মধু ॥ মাংস পাওয়া যায়? 

কানাই & মাংস পাওয়া ঘাবে না কেন? শিশিবরবাবু থাকতে থাকতে একঘিন 
আসবেন, খাইয়ে দেব। 

মধু ॥ এখন পাওয়া যাবে না? 

কানাই ॥ এধন খেতে গেলে আপনার গাঁট থেকে পয়স! দিতে হবে । 

মধু॥ থাক দরকার নেই। শিশিরবাবু কখন আসবেন? 

কানাই ॥ তা ধরুন দুপুরে । 

মধু॥ এলে বোলো! যোগেশ রায় এ্যাণ্ড ডটার কোম্পানি থেকে মধূবাবু 
এসেছিলেন । সম্ধ্যের দিকে যেন স্থনেত্রা দ্রিদিমণির সঙ্গে দেখা করেন। 

কানাই॥ কার নাম বললেন? 

মধু॥ সনের দিদিমণি। 

কানাই ॥ (হাসতে হাসতে ) বুঝতে পেরেছি । 

বলাই ॥ (একই ভাবে ) আমিও বুঝতে পেরেছি । 

মধু॥ কি বুঝতে পেরেছ? 

কানাই ॥ চাকর ব্যাটা বাবু সেজে এসেছেরে। 

মধু ॥ খবরদার চাকর বলবে না। 

কানাই ॥ কি বলব, মধুবাবু ? 

মধু॥ হ্যা মধুবাবু । 

কানাই॥ বেশ তাই বলব। শিশিরবাবু এলেই বলব মবুবাবু এসেছিলেন । 
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ধু ( রেগে) আমি চললাম। 
[ মধু কিছুদূর গিয়ে আবার ঘুরে আসে ] 
আচ্ছা আমার চেহারাট। কি সত্যি চাকরেব মত দেখতে ? 
কানাই & চেহার! তো বাবুর মতই করেছেন। কিন্তু কথা যে চাকরের মতই 
বলয়ে গেছে? 
মধু॥ কোন কথা বলতো, যা শ্তনে তোমণা আমাকে চাকর বলে ধনে 
ফেললে? 
কানাই ॥ 'দিদিমণি” শুনে । ওটা এমন একটা মার্কামারা কথ। যার মুখ দিয়ে 
বেরোবে সেই ব্যাটাই চাকর । 
মধু ॥ ঈশ."-দিদিমণি না বললেই হোত! 
কানাই ॥ তাতে আর কিহয়েছে? এ ষেধলাই দাড়িয়ে আছে, সেও একই 
ঘ্লে। 
বলাই ॥ কানাই, মুখ সামলে কথ বলবি বলছি । 
সধু॥ ঈশান বললেই হোত ঈশ২_ 
[ মধু ও কানাই চলে যায়। বপাই রাগে মুখটাকে বিকৃত করে রাখে 
পরক্ষণেই প্রবেশ করে বিনয় ] 
বিনয় ॥ কিরে বলাই এত মুখ ভার করে আহশ কেন £ 
বলাই ॥ মুখ ভার করবনাতে। বি করব! কানাইটা মুখের ওপর যাচ্ছেতাই 
করে বলে যাচ্ছে, অথচ আপনি আমাএ অবস্থ। ফেরাবার কেন চেষ্টাই 
করছেন না। 
ধিনয় ॥ মনে করনা তোর অবস্থা ফিরে গেছে। 
বলাই ॥ আপনার নিজের অবস্থাই ফেব্াাতে পাএণেন 1, আমার অবস্থা আর কি 
করে ফিরবে? 
[ বিনয় হঠাৎ বপাইকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে তারম্বরে চিৎকার করতে 
থাকে ] 


দষকল ২৩ 


ঘিনয় ॥ ওরে বলাই আমার অরন্থ! ফিরে গেছেবে-_-আষি কি নাচব নাকিরে ? 
কানাই ॥ (ছাড়াতে চেষ্টা করে )ঃকি করছেন,-**কি করছেন *** 
বিনয় ॥ ওরে তুই আমাকে খুন কর, না হয় আমি তোকে খুন করি-"" 
[ বিনয়ের চিৎকার শুনে ম্যানেজার এসে উপস্থিত হয়। তাকে দেখে 
বিনয় বলাইকে ছেড়ে দেয় ] 
আ্লানেজার ॥ কি ব্যাপার বিনয়বাবু, অসভ্যের মত চিৎকাব্র করছেন কেন? এই 
হোটেলে আরে! পাঁচজন ভন্দুলোক থাকে । ভূলে যাবেন না । 
বিনয় । আপনিও ভুলে যাবেন একজন রেসপেক্টবল লোকের সঙ্গে আপনি কথ! 
বলছেন। 
ফ্যানেজার ॥ ওসব কথা অনেক শ্বনেছি। আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, 
কাল সকালেই আপনি এ ঘর ছেড়ে দেবেন। 
দ্বিন় ॥ আপনি বললেই আমি ঘর ছাড়ব না। আজ থেকে আমি পাকাপাকি- 
এই ঘরে থাকব। 
ম্যানেজার ॥ ছ"মাসে্র টাকা বাকী বেখে কথা বলতে লজ্জা করছেনা? 
বিনয় ॥ না। 
ম্যানেজার ॥ কেন? 
ঘিনয় ॥ এখুনি আপনার টাক। দিয়ে দেব। 
ম্যানেজাগ ॥ দিন তে দেখি ক্ষমতা_ 
ঘিনয় ॥ পাতুন তো! দেখি হাতটা 
ম্যানেজার ॥ (হাত পেতে ) এইতে। পাতলাম। 
[বিনয় পকেট থেকে কিছু টাক] বার করে দেয় | 
ফিনয় ॥ এই তো দ্িলাম। 
ম্যানেজার ॥ কত টাকা? 
বিনয় ॥ কতচাই? 
স্টানেজার ॥ তিনশ চাই । 
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বিনয় ॥ চার'শ দিলাম। 

ম্যানেজার ॥ কেন? 

বিনয় ॥ এক'শ আপনাকে মিষ্টি খেতে। 

ম্যানেজার ॥ (দাত বার করে ) বি-_-ন-_য়--বা--বু-- 

বিনয় ॥ ( একই ভাবে ) কি--? 

ম্যানেজার ॥ আপনি আবার চেঁচান। 

বিনয় ॥ চেঁচাতে ইচ্ছে করছেনা । 

ম্যানেজার ॥ তাহলে ঘা হয় একট! কিছু করুন। 

বিনয় ॥ আস্থুন আপনাকে আদর করি । 

ম্যানেজার ॥ করুন। 

বিনয় ॥ (ম্যানেজারের থুতনি ধৰে ) আমার ক্ষ্যাপ। ছেলে ! 

ম্যানেজার ॥ এবার যাই ? 

বিনয় ॥ যান। 

ম্যানেজার ॥ এই ব্লাই, ভেতরের কাজগুলো পডে আছে করিসনি কেন? 

বিনয় ॥ ম্যানেজারবাবু, বলাইকে কাজের কথ! বলবেন না। অনেক কাঙ্গ 
করেছে । এখন ওকে বিশ্রাম নিতে দিন । 

ম্যানেজার ॥ তাই হবে । ওর বিশ্রামের সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এটে! বালন- 
টাসন যা আছে, আমি মেজে নিচ্ছি । চল বলাই, কানাইয়ের পাশে তোকেও 
ঘুম পাড়িয়ে দিই । 

ষলাই ॥ এখন আমার ঘুম আসবে না। 

ম্যানেজার ॥ আসবে, আসবে । বর্গা এলো! দেশে গান শোনাব $+ নিশ্চয়ই ঘুম 
আপবে। 

বলাই ॥ না এখন আমি ঘুমব ন!। 

ম্যানেগার ॥ লক্ষ্মী, সোনা আমার দুষ্ুমী করে না। ঘুমোবে এসো । 

বলাই ॥ (কামার স্থরে) আমি যাব না--আমি যাব না 


ঘষ্ষকল ১৫ 


বিনয় ॥ থাক ম্যানেজারবাবু, আপনি যান। আমি বলাইকে বুঝিয়ে স্থজিয়ে 
পাঠিয়ে দিচ্ছি । 


ম্যানেজার ॥ আচ্ছ! তাই করুন। (হেসে বলাইকে ) দুষ্ট ছেলে। 
[ ম্যানেজার চলে যায় ] 
বিনয় ॥ শোন বলাই, আঙ্জ থেকেই তোর ম|ইনে বাড়িয়ে ভবল করে দিলাম । 
কাল সকালে আমার সঙ্গে দোকানে যাবি, তোকে বেয়ারার ড্রেম কিনে দেব। 
বলাই ॥ (খুশী হয়ে) কি করে এত টাকা পেলেন বিনয়বাবু? 
বিনয় ॥ বিনয়বাবু আর বলবিনা। আমি এখন সাহেব। সর্টকাটে বলবি-- 
সাব। 
বলাই ॥ তাই বলব। 
বিনয় ॥ আর এখন থেকে হিন্দীতে কথা বলবি। সঙ্ষে জুডে দিবি ছু'চারটে 
ইংবিজি শব্ঘ। তাহলেই সমস্ত পরিবেশটাঁর উন্নতি করা ঘাবে। 
বলাই ॥ যা বোলেগা তাই করেগা। (হেসে) এই সব ব্যাপার দেখকে 
কানাই ব্যাটার আক্কেল গুডুম ভোষায়গ! । 
[ প্রশান্ত হানতে হাসতে প্রবেশ কৰে ] 
প্রশান্ত ॥ একটা স্থসংবাদ শুনপাম বিনয়বাবু - 
বিনয় ॥ বাইরে ষান। পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকুন । 
[ প্রশান্ত বাইরে গিয়ে বলে_*মে আই কাম ইন?” ] 
কাম্‌ ইন্‌। 
| প্রশাস্ত আবার প্রবেশ করে ] 
বলুন কি বলছিশেন? 
প্রশাস্ত॥ আপনার উন্নতি হয়েছে শুনে খুবই আনন্দিত হুলাম। 
'ধিনয় ॥ ধন্যবাদ, আর কিছু ? 
প্রশান্ত ॥ সহকর্মীর উন্নতি হলে বলার কি আর শেষ আছে? 
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বিনয় ॥ আপনার লহুকর্মী ছিলাম ওয়ান্দ আপন্‌ এ টাইম, হোয়েন ব্রদ্বদৈতায 
ওয়াজ রলিং। এখন আমি অনেক ওপরে উঠে গেছি। 

প্রশান্ত ॥ যাই হোক--তাতেই আমার আনন্দ । তা জিজ্জেন করতে ইচ্ছে 
করেছ কি করে এত উন্নতি করলেন ? 

ঘিনয় ॥ কনট্রাক্ট নারতিস্‌। এখনও চাকরীতে জয়েন করিনি । তবে কোম্পান্ন 
মোট! এ্যাড ভান্স দিয়ে আমাকে বুক করে রেখেছে । ( পকেট থেকে কিছু 
বার করে বলাইকে দেয় ) বলাই, কিছু টাকা এখন রাখ । তোর ঘষা ইচ্ছে 
করে তাই কিনে খরচা কর। কাল এসে আবে টাক! নিয়ে যাস। 

বলাই ॥ জরুর আপেগা। কাল আস্‌কে ছু'পকেট ভরকে টাকা! লে যায়গা । 

প্রশাস্ত ॥ ( লোলুপ দৃষ্টে) বাঃ আপনার সঙ্গে সঙ্গে চাকরটার উন্নতি হয্সেছে 
দেখে আবে খুশী হ'লাম । ভাবছি আপনাকে একটা কথা বলব । কিন্ত-_ 

বিনয় ॥ বলুন । 

প্রশান্ত ॥ একটু প্রাইভেট । 

বিনয় ॥ ও! বলাই-_ 

বলাই ॥ সাব? 

বিনয় ॥ বাইরে যা। 

বলাই ॥ বাতা হায়। 

[ বলাই চলে যায় ] 

বিনয় ॥ এবার বলুন? 

প্রশান্ত ॥ আপনার এই উদ্ধার মনোবৃত্তি-_ 

বিনয় ॥ কিসের? 

প্রশান্ত ॥ টাক! দেওয়ার ব্যাপারে | 

বিনয়'॥ অযথ। সময নষ্ট করবেন না। কিছু বলার থাকলে চট পট বলুন । 

প্রশান্ত ॥ আমি কিছু ধার দেনায় জড়িয়ে পড়েছি । তাই ষদি আপনার কিছু 
সাহায্য পেতাম-_ 
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বিন ॥ কত? , 

প্রশান্ত ॥ শতখানেক হলেই হয়ে যেতো! । 

বিনয় ॥ এতক্ষণ বলছেন না কেন? দিচ্ছি দাড়ান। 

[ পকেট থেকে টাক বার করে ] 

প্রশান্ত ॥ (হেসে) আপনার অশীম দয়] । 

বিনয় ॥ প্রশাস্তবাবুং টাকাটাকি এমনি এমনি দেওয়া ঠিক হবে? কিছুর 
পরিবর্তে দেওয়৷ কি ভাল নয় ? 

প্রশান্ত ॥ বলুন, কিসের পৰিবর্তে দিতে চান? 

বিনয় ॥ বলতে একটু ছ্িধা বোধ করছি-_ 

প্রশান্ত ॥ আহা দ্বিধা করছেন কেন? দয়! করে বলেই ফেলুন না। 

বিনয় ॥ আমার পায়ে একট! মাস্কুলার পেইন হয়েছে । ভাক্তার বলেছে 
ম্যাসাজ করাতে হবে । তাই আপনি ঘদ্দি---. 

প্রশান্ত ॥ (গম্ভীর ভাবে ) থাক দরকার নেই আপনার টাকার । 

বিনয় ॥ সে তো! ভাল কথা । তবে ভেবে দেখুন, এখন ঘরে কেউ নেই । চট 
করে পা টিপে পট্‌ করে, টাক! নিতে পারতেন । 

প্রশান্ত ॥ আপনার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। আপনি কি 
ভেবেছেন আপনার এ একশ টাকার জন্তে আমি আপনার প1 টিপতে ঘাব? 

ঘিনয় ॥ বেশ না টিপলেন। ভদ্রতা হিসেবে আমি এক, ছুই, তিন বল পর্স্ত 
টাইম দিচ্ছি। টাক পেতে হলে.আশা করি এই সময়ের মধ্যে পা টিপতে 
শুরু করবেন। এক--ছুই-- তিন? 

[প্রশাস্ত দৌড়ে গিয়ে বিনয়ের পাটিপতে আরম্ভ করে । ] 


দৃশযাত্তর 


দ্বিতীয় দুষ্ট 


[ অমর সিংহের বাড়ীর ভেতরের দিকের একখানা ঘর। ঘরটি 
অপ্রয়োজনীয় হলেও লিলির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মোটা মুটিভাবে 
সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে । সেই ঘরে অমর সিংহ বসে বসে 
একটা ফাহল দেখছে । ভেতর থোক উৎসবের নানা রকম আওয়াজ 
মাঝে মাঝে ভেমে আসছে । টেবিলেব ওপর টেলিফোন ক্রিং ক্রিং 
করে বেজে*ওঠে । অমর রিসিভার তোলে । ] 
অমর ॥ অমর সিন্হা। শ্পিকিং***। হ্যা আমিই ফায়ার ইনসিওরেন্স কোম্পানীর 
ম্যাপেজিং ডিরেক্টার । কি দরকার বলুন ?* ***ন আজ আমার মেষের 
জন্মদিন । আপনি বরং কাল আমার অফিসে যাবেন ।-**নমন্ার । 
[ অমব রিসিভাব রেখে দেয়। বাহিরের দিক থেকে ইনবিওরেক্গ 
কোম্প।ণীবর এজেন্ট বাক্ষবাবু প্রবেশ করে ] 
বীর ॥ আমাকে ডেকেছেন শ্যার ? 
অমর ॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন? 
বীর ॥ পার্টির চেকগুলো রেডি করছিলাম । 
অমর ॥ পার্টির চেক রোড করে আমার তাতে কোন উপকার হবে? ফায়ার 
ইনসিওরেন্সা খুলেছিলাম লাভ করবার জন্যে । কিন্তু আপনাদেব মত 
ওয়ার্থলে্‌ এজেন্টদের জন্ে ঘর থেকে শুধু টাকাই গুণে খাচ্ছি। যেখানেই 
কেস্‌ করছেন, সেখানেই আগুন লাগছে। 
বীর ॥ আমাৰ প্রত্যেকট৷ কেস্ই জেনুইন ফায়ার । 
অমর ॥ ( রেগে ) সেটা কি খুব আনন্দের কথা? মাথায় একটু বুদ্ধি আনবার 
চেষ্টা করুন। 
বীর ॥ ( একটু চুপ করে থেকে) বলুন স্যার ডাকলেন কেন? 


দমকল ১৬৯ 


অমর ॥ যোগেশ রায়কে দিয়ে যে আমাদের £কাম্পানীতে ছুশ লাখ টাকার চিনির 
গুদামের ইন্সিওর করিয়েছেন, লোকটাকে জানেন? 

বীর ॥ জানবনা কেন স্টার? আপনার মেয়ের বান্ধবী স্থনেত্রা দেবীর বাবা। 
আপনাদের অত)স্ত পরিচিত লোক । 

অমর ॥ পর্সিচিত লোকেরাই বেশী সর্বনাশ করে তা বোধহয় জানেন না! 

বীরু ॥ কেন, কি হয়েছে স্যার ? 

অমর ॥ যোগেশ রায়ের বিদনেস্ই হচ্ছে_-ফায়ার ইনপিওর করে গুদামে আগুন 


লাগিয়ে দেয়, আর কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা মোটা টাক1 পেমেন্ট 
নেয় । 


বীরু ॥ আপনি কার কাছ থেকে জানলেন স্যার ? 

অমর ॥ (ফাইলের একটা কাগজ সামনে ধরে ) এই দেখুন, ইন্সিওরেন্স 
এ্যাসোসিয়েশন থেকে ব্র্যাক লিষ্ট বার করেছে । অলরেডি তিনটে 

কোম্পানীকে ডকে তুলে দিয়েছে এই যোগেশ বায় । 

বীর ॥ তা আমিকি করে জানব স্যার? দশলাখ টাকার লোভ সামলাতে ন। 
পেরে আমি ঝপাং করে কেস্টা টেক আপ করেছি। 

অমর ॥ সেই জন্তেইতো আপনার প্রত্যেকটা কেস্ই জেনুইন ফায়ার হচ্ছে! 
ভাগ্য ভালে ষে খবরট1] আমি আগেই ০পয়ে গেছি । 

বীর ॥ তাহলে এখন কি হবে স্যার? 

অমর ॥ কি হবে বলে হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে চুলবে না। এখন চেষ্টা 
করতে হবে যাতে আগুন ধরাতে না পারে । অলন্থোডি আমি একট] মতলব 
বার করেছি। ফাক্সার ব্রিগ্রেড অফিসার মিষ্টা্ সেনকে অমি লিলির জন্ম দিন 
উপলক্ষ্যে নেমনতন্নগ করেছি । তাকে সকলের তগে হাত করা দরকার । 
আপনি বাইরের ঘরে বসে থাকুন । মিষ্টার সেন এলেই আমার এখানে 
নিয়ে আসবেন । 


বীরু ॥ দেবানন্দ জালানের ছ'লাখ টাকার চেকুট1 রেডি করব নাকি, শ্যার ? 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--১১ 
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অমর ॥ না এখন কিচ্ছু করতে যাবেন না। মিষ্টার সেন সার্টিফাই না! করলে 
জালানকে আমি এক পয়সাও দেব না যত সব জোচ্চ্রী কেস্কি 
আপনার হাতেই আসে? যান, যা বলগাম তাই করুন গিয়ে । 
[বীক চলে যায়। ভেতব থেকে লিলি প্রবেশ করে। সে জন্মদিন 
উপলক্ষ্যে বিশেষ সাজে সজ্জিত! ] 
লিলি ॥ ভড্যাডি, তোমাকে ষে কথাট। বলেছিলাম মনে আছে তো।? 
অমর ॥ কেন মনে থাকবে না। আমার অফিসে একটি ছেলেকে চাকরী দিতে 
হবে, এই তো? আমার ঠিক মনে আছে। ছেলেটিকে কাল আমার 
অফিসে পাঠিয়ে দিও। আমি নিশ্চয়ই তাকে একটি চাকরী দিয়ে দেব। 
লিলি ॥ তুমি তো! তাকে দেখতে চাইলে না ড্যাডি? ইচ্ছে করলে দেখতে 
পার । ভেতরে বসে আছে। 
অমর ॥ মামার দেখার কিচ্ছ, দরকার নেই। তুমি যখন বেকমেওড করেছ, 
দ্যাট ইজ এনাফ, | 
লিলি ॥ ছেলেটির সঙ্গে আমার একটা কগ্ডিশন আছে। আমার 
একটা কাজ যদি ঠিক ঠিক মত করতে পারে তাহলেই সে চাকরী পাবে। 
অমর ॥ বেশ, হেলেটি তোমার কাজ ঠিক মত করতে পারল কিনা আমা 
জানও। আমি সেই অনুযায়ী তাকে চাকরী দেব। 
পপিলি॥ থ্যাংক ইউ ড্যাভি। ড্যাডি তুমি তো বললে না ভেতরে কি রক 
সাজান হয়েছে ? 
অমর ॥ চমত্কার হযেছে । তমি ভেতবে যাও পিলি। লোকজনের ঘেন কোন 
বুকম অস্থবিধে না হয়। 
লিলি॥ আমি যাচ্ছি ভ্যাডি। 
[ লিলি ধুশী মনে চলে যায়। বাইরে থেকে বীরু, মিষ্টার সেনকে নিয়ে 
প্রবেশ কমে । যিষ্টার সেনের পরিধানে ফায়ার ব্রিগেটের পোষাক 
এবং হাতে প্রেজেনটেশনের প্যাকেট ] 
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মিষ্টার সেন ॥ নমস্কার মিষ্টার সিন্ছু।। 

আমর ॥ নমক্কার, নমন্কার মিষ্টার £€দন। টেক ইওর সীটপ্রিজ। আপনার 
কথাই ভচ্ছিল। 

মিষ্ার সেন ॥ (চেরারে বসে) আমার কথা! কেন বলুন তে? 

অমর ॥ বলছি। ( বীরুকে) বীরুবাবু আপনি বাইরের ঘরে যান। লোকজন 
এলে ভেতবে নিয়ে যাবেন । 

বীরু॥ আচ্ছা স্তার। ( বীরু বাইরের দ্রিকে চলে যায় ।) 

অমর ॥ বলছিলাম কি, দেবানন্দ জালানের কেম্টা1 কি করলেন ? 

মিষ্টাব ঘেন ॥ দেবানন্দ জালানকে আপনাদের টাকা পেমেন্ট করতেই হবে। 

অমর ॥ কোন রকম করে পেমেন্ট স্টপ কর! যায় না? 

মিটার মেন ॥ কি করে করব? চারুটে ইঞ্জিন লাগিয়েও, উই কুড নট নেভ 
হিজ গোডাউন । 

অমর ॥ আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। দয়া করে বলে দিন ন1 কিছু মাল বেঁচে 
গেছে । তাহলে টাকার দিক থেকে আমরা কিছুটা রেহাই পেতাম। 
একসঙ্গে ছ'লাখ টাকা, বুঝতেই পারেন । ধর্দি দারকার হয় আপনাকে কিছু 
ক্যাশ-_ 

মিষ্টার পেন ॥ উপায় নেই যিষ্টার পিন্হা। আমার ন্টেটমেট দেখলেই বুঝতে 
পারবেন কিভাবে সমস্ত গুদামট। পুড়েছে । 

অমর ॥ স্টেটমেন্ট দেখে আরকি হবে? আপনি বরং ঘটনাটা! আরেকবার 
বলুন। আমি স্তনে দেখি কোন ফাক বার করা যায় কিনা । 

মিগ্ার সেন॥ বেশশ্তন্ধন। আমি গিয়ে দেখলাম গোডাউনের দক্ষিণে আগুন 
জলছে। আমি অপেক্ষ। করতে লাগলাম, আগুন উত্তরে এলেই, উত্তর দিক 
থেকে আমর] জল দেওয়া স্তর করব। কিন্তু আগুন চলে গেল পুবে। 
আমার তখনও ধারন! ছিল, পূর্ব্দিক পুড়ে যাবার পর, আগুন উত্তরে নিশ্চয়ই 
আসবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার আগুন উত্তরে এল না। আগ্তন চলে গেল 


১৭২ বুঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


পশ্চিমে । আমি আরেকবার ক্যালকুলেশন করে দেখলাম, পশ্চিম দিক পুড়ে 
আগুন উত্তরে আসবাগ সম্ভাবন। রয়েছে। হোলও তাহ । দাক্ষণ ধিক, 
পৃধিক এবং পশ্চিমদিক সম্পূর্ণভাবে পুড়ে গিয়ে অবশেষে সেই আগুন ডত্তর 
দিকে এলো । এ্যাটওয়ান্দ আমরা চারটে ইঞ্রিন স্টার্ট করলাম । কিন্তু 
জল দেবার আগেই »ম্পূর্ণ উত্তর দ্বিক পুড়ে গিয়ে, আগুন আপন] থেকেই 
নিভে গেল। তবু আমর] ছাড়লাম না। কণ্টিনিউয়াসণি একথণ্টা ধরে 
জল দিলাম। ইভন ফর মেজর সেফটি, উই এযাপলায়েড, গ্যাস্‌। 

অসর ॥ আপনার স্টেটঙ্েণ্ট থেকে বোঝা যাচ্ছে, কোন মাল বেছে, সেবথ। 
বলতে চান না। 


মিষ্টার সেন ॥ একজাক্টুলি। আ'ম নিজে চোখে দেখেছি মালগুলো পুডে সব 
পয়মাল হয়ে গেছে । তাছাডা আমএ4 ছাইগুলো নিয়ে ডক্টরেট অফ এযাশকে 
দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি । ডুপ্জেট অফ এযাশ বলেছেন, দ্যাট ওয়াজ পিওক 
এ্যাশ । কোন মালের অস্তিত্ব ছাইগুলোতে পাওয়। যায়শি। স্থৃতগাং দুঃখের 
সঙ্গে আবার বলতে হচ্ছে-_নাথিং লেঞ্টু উইদদ।উট এ্যাশ, নস্টেড অফ 
ইওর ক্যাশ। 
[ ভেতর থেকে হরুপ্রসা্দ কমালে মুখ মুছতে মুছতে বে এয়ে মাসে | 


অমর ॥ আন্ত”, আসন্ন, হরগ্রসাদবাবু। খাওয়া দাওয়া হোল? 

হুরুগ্রসা্দ॥ লিপ ডালিং ছাড়লন1। জবরদস্তি অনেক কিছু খাইয়ে দিগ। 

অমর ॥ আপনার সঙ্গে যে লিলির এতট! খাতির আছে জান। ছিল ন1। 

হরগ্রসাদ ॥ খাতির খুব। একেবারে স্থনেত্রার সঙ্গে ব্যালান্স কর! খাতির । 
কাঁরোদিকে একটু কমবেশী হবার উপায় নেই । এমনকি গ্নেত্রাকে কোন 
বিষয়ে পয়ামর্শ দিলে, তার সমতা রক্ষা করবার জন্গকে পাপকেও আরেকট' 
পরামর্শ দিতে হয়। 

মর ॥ তাই নাকি! 
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হুরপ্রসাদ ॥ তবে আর বলছি কি। এই সব ইয়ং গ্র,পদের নিয়ে আমার সঘয় 
বেশ কেটে যায়। আই লাইক দেম ভেরীমাচ্‌। 

অমর ॥ ফায়ার বিগ্রেড অফিসার রিষ্টার সেনের পঙ্ষে বোধ হয় াপনার মালাপ 
নেই? 

হবপ্রপাদ ॥ না, এখনও বাড়ীতে আগুন লাগেনি । 

[ মিষ্টার দেন হাত তুলে নমস্কর জানায় । হরপ্রনাদও হাসতে হাসতে 
হাত তুলে প্রতি নমস্কার জানায় ! বাইরে থেকে প্রবেশ করে বীরু ] 

বীরু॥ (অমর) স্যার, থিগ্ার চন্দ আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। মামি 
ওনাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে এনেছি । 

অমর ॥ হঠাৎ বাডীভে এপে দেখা করতে চায় কেন ? 

বীর ॥ উনি নতুন ধরনের দেয়াশপাই আবিষ্কার করেছেণ, যাতে বারুদ 
থাকবেনা, অথচ ত দিয়ে যে কোন জিনিদে আগুন ধিবে দেওয়া ষাতা । 

অমর ॥ তাতে আমার কোন উপকার হবে । 

রীরু ॥ উ;ন একট] ফাংশন করে, সহজে মাগুন ধাবার পন্ধত ডেমোনোস্ট্রেবন 
করে দেখাবেন । মেই ফাংশনে আপনাকে মভাশতি হবার জন্যে অন্নবোধ 
করুতে এসেছেন । 

অমর ॥ ( উত্তেঞিতভাবে ) তাড়িয়ে দিন! মারতে মারতে বার করে দিন 
লোকটাকে । 

বীরু॥ কিন্ত মামি যে ওনাকে মিষ্টমৃশ্ব করে হতে বলেছি । 

অমর ॥ কেন বলেছেন? 

বীর ॥ ভাবলাম বাঙ্গাপীর নতুন আবিষ্কার । 

সমর ॥ বাঙ্গালীর আবিষ্কারে আমার সর্বনাশ হবে বুঝতে পেরেছেন? এঁ 
দেয়াশলাই চালু হলে ইনসিগ্তর কর! গুদীমগ্চলো পুভিঘে ছাই করে দেবে। 
আর আমি যাব দেয়াশলাই ডে'যানোস্ট্রেশনেব সভাপতি হতে? মারুন, 
লোহার ডাণ্ডা মারুন লোকটার মাধায় ! 


১৭৪ রুক্ষ নাটা সংগ্রচ্ছ 


মিষ্টার সেন ॥ খরিষ্টার সিন্হা, ছাইকে আপনি খাঝাপ জিনিল ভাববেন না। 
কারণ ভবিষ্যতে ছাই আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে । 

অমর ॥ আপনি কি রসিকতা। করছেন মিষ্টার সেন? 

মিষ্টার সেন ॥ বুসিকতা নয় । আমাদের ডক্টরেট অফ এ্যাশ বলেছেন, ছাইয়ের 
মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকবার সম্ভাবন৷ বয়েছে। 

হরগ্রসা্দ ॥ দীডান, দাডান জিনিসটা ভাল করে বুঝে নিই । ছাইয়ের মধ্যে 
প্রোটিন 

মিষ্টার সেন। আজ্ঞে হ্াযা। রিসার্চ যদি সাকসেস্ফুল হয়, তাহলে চালের যত 
ক্রাইসিস ছোক না কেন, তখন কোন অস্থবিধে হবে না। লোকে তখন 
ভাতের পরিবর্তে ছাই থেতে পারবে । 

অমর ॥ আপন যাই বলুন, এখনকার মত মিষ্টার চন্দকে আমি সিম্পলি 
কনগ্রাচুলেশন জানিয়ে দিচ্ছি। এছাডা আমি কিছু করব না। আস্থন 
বীরুবাবু। যতো ছাই আমার কপালে। 

[ অমর ও বীরু চলে যায় ] 

তরগ্রসাদ ॥ ছাইয়ের এত গুণ, আপনার সঙ্গে পরিচয় না হলে জানতেই পারতাষ 
না। 

খিষ্টার সেন ॥ শুধু কি তাই হরপ্রপাদবাবু ? ছাইয়ের গুণ মারো আছে। সাধু 
সন্গ্যাসীরা কেন সারা পচে ছাই মাথে, তা নিফ্ও রিসার্চ হয়েছে । তাতে 
দেখা গেছে, দেহে কাপড়ের আবরণেএ চেয়ে ছাইয়ের আবরণ অনেকে বেশী 
স্বাস্থাসম্মত। তাই ভক্টরেট অফ এ্যাশ বলেন কিছুদিনের মধ্যে কাপডের 
আবরণ উঠে গিয়ে সাবাদেহে ছাই মেখে রাখার বীতি প্রচলিত হুবে। 

হরপ্রসাদ ॥ আমার ধারণা ছিল আপনাদের কাজ শুধু আগুন নেতান। এখন 
বুঝতে পারছি, আপনার সর্ববিষয়ে পারদশা । 

[ ভেতর থেকে লিলি প্রবেশ করে ]) 
লিলি॥ মিষ্টার সেন, আপনি ভেতরে চলুন । 
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মিষ্টার দেন ॥ এখানেই ভাল আছি। ভীডের মধ্যে গিয়ে লাভ নেই 

লিলি॥ ভীড একদম কমে গেছে। এখন খেতে আপনার অস্থবিধে হবে না। 

মিষ্টার সেন ॥ মিষ্টার শিন্হার সঙ্গেই খাব (উপহারের প্যাকেট দিয়ে) এই 
নিন, প্রেজেন্টেশন ফর ইউ। 

লিলি॥ থ্যাংক ইই। 


[ পিপি খুশী হয়ে প্যাকেট খুলতেই তার ভেতর থেকে বেবোষ একটি 
লাল রঙের লম্বা কৌটে| । কৌটোর গায়ে লাগ'ন একটি ছোট নল । লিলি 
অবাক হযে জিজ্ঞেস করে ] 
এট] কি মিষ্টার সেন? 

মিষ্টার সেন ॥ মিনিয়েচার ফায়ার এক্সটিংগুইসার । নীচের দিকে একটা স্থইচ 
আছে দেখুন । 

লিলি ॥ ( অবাক হয়ে) এট] দিয়ে আমি কি করব? 

মিষ্টার মেন ॥ সঙ্গে রাখবেন, ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে। প্রযোজন 
হলে আগুন নেভাতে পারবেন । এহ যে আপনি নাইলন শাভী পরে 
ঘুরছেন সামান্য দেগের উত্তাপে আগুন ধরে যেত পারে। 

হর্প্রনাদ ॥ ডি বলেণ্ছন, মিষ্টার সেন । আবার এই নাইলন শাভী, কোন 
একটি টেরিপিন সার্টের কাছাকাছি হলেও ভয়াবহ অগ্রিকাণ্ড হতে পারে । 

মিষ্টার সেন ॥ অসম্ভব নয। কেমিক্যাল র্রিএ্য'কশনে তাও হতে পাবে । 

হরপ্রসাদ ॥ সবইতো। বুঝলাম । কিন্তু যুবক যুবতীদের মনের আগুন নেভাবার 
কোন এক্সটি গুহসার আপনার কাছে আছে? 

পিলি॥ ( চোখ পাকিয়ে ) দাছু, ল্যাংগোয়েজ প্রিজ। 


[ মিষ্টার সেন হাপতে থাকে । বীরু প্রবেশ করে ] 


বীর ॥ মিষ্টার ষেন, আপনি ও-ঘরে চলুন । স্তারের টেবিলে আপনার খাবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। 
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মিষ্টার সেন ॥ আচ্ছা চলুন। চলি হরপ্রসাদগাবু। আপনার সঙ্গে আলাপ 
করে আনন্দ পেলাম । 

হরপ্রসাদ ॥ ধন্যবাদ । 

[ মিষ্টার সেন ও বীরু চলে ষাষ ] 

লিলি ॥ কৈ দাছু, এত রাত হয়ে গেল, তবু যে স্থনেত্রার পাত্তা ,নই। 

হরপ্রসাদ ॥ আসবে, আসবে । কবিবর সঙ্গে আসছেন তাই দেরি হচ্ছে। 
ভাল কথ", তুমি সেই ছেলেটিকে বেশ করে ট্রনিং দিষে দেখেছ তো? 

লিলি॥ তাদ্দিষেছি। স্্য দা আপনি না থাকপে কি বিপদে পভ-্াম 
বলুন তে" । ঠিক যেমনটি চেষেহিপাম, ঠিক্ষ তেমনটি । কি কবে খুজে 
বা« ক€লেন? 

হরগ্রসাদ ॥ মামাকে খুঁজে বাব কবন্দে হযনি। ছেশেটিউ মামাব কাছে «স 
ধর' দিযেছে। তোমার বাঁ যেদিন শুনলাম, একজন ম্মার্ট হেসে তোমার 
চাহ, যে নাকি জার্মান ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের অভিনয় করতে পারবে । 
নেদিশ থেকেই "মামার সঙ্গাী ০)থ গুতো শবস্ত ইযংম্যানদের ওপর গিয়ে 
পড়তে] । একদিন গ।ডী চালিধে যাচ্ছি, হঠাৎ এহ ছেলেটি হাত তুল 
মামার গাভীটা দাড় কপাল। তারপর মামাকে দজজ্ঞেন করপ* আমার 
কাছে দেম়াশলাই আছে কিনা । মামি দেষাশলাই বাব করুতেই বপল - 
দেয়াশলাই যখন আছে, তখন সিগারেট শিশ্চফই আছে । ছেসেটাকে খুব 
ইপ্টাবেস্টিং মনে হলো । সঙ্গে সাঙ্গ শিগারেট প্যাকেটটাও দিলাম । 
সিগারেট ধরাতেই মামি তাকে জিজ্ছেস করলাম -কি কাজ করা হয? 
ও উত্তর দিল কাজ কিছুই করা হয় "না, শুধু প্রান করাহষ। আমি 
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের প্ল্যান? ও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠশ _ 
কি করে একটা বড চাকরী পাওয়! যায় তাবহ প্র্যান । আমি বুঝলাম 
একে দিয়েই তোমার কাজ হবে। মামি »'ক্ষণাং পা? গাডীতে তুলে 
নিলাম। . 
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লিলি ॥ আমার মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আপনাকে অনেক ঝামেলা! সহ করতে 
হলে, তাই না? 

হরপ্রসাদ ॥ ওট মিথ্যে কথা নয়, বল যৌবনের কল্পনা । তা এই বয়সে সবাই 
একটু আধটু করে বৈকি । তুমি না হয় তোমার বান্ধবীর কাছে ঠাষ্ট। 
তামাশার ছলে বলেই ফেলেছ । 

লিলি॥ (হেসে) ঠিক। তবে ব্যাপারট' এতটা সিরিয়াসলি টার্ণ নেৰে 
ভাবতে পারিনি । 

হএপ্রসাণ ॥ যাক সমস্যার যখন সমাধান হয়ে গেছে, আর ভাবনা নেই । 
এখন চেষ্টা করে! ষাতে স্থনেন্রার মলয়কুমার এসে তোমার কল্পনার স্থবীরের 
ওপর টেক্কা না মারতে পারে । 

লিলি॥ চা পারবে না এখনই দেঁণে এলাম ছেোলইাব মুখে থৈ ফুটছে। 
পকেটে এইটা প্যসা নেই, অথচ হাজার হাজার টা” ছাড়া কোন কথাই 
বলেনা। 

[ বাইরে স্ুনেত্রার গল। শোন" যায়] 

দাহু, হনেত্রারা বোধহয় এসে গেছে। 

প্রসাদ ॥ তুমি প্রস্তত হয়ে যাও । ওদের এই ঘরে খসিয়ে তারপর তোমার 
স্থবীরন্গে এখানে নিয়ে আসবে । 

[ বাইরে থেকে সথনেত্রা ভাকে-_ «লাল, [লঙলি” ] 
দিলি ॥ এই ঘবে আয স্থনেত্রা 
[ পরম্হর্তে স্থনেত্রা ও মলয়কুমার-রূপী শিশির প্রবেশ করে । শিশিরের 
গাষে গিলে কর! পাঞ্জাবী ও কীধে দিক্কের চাদর ] 

স্থনেত্রা॥ এক্সকিউজ মি লিলি এবং দাদু! আসতে একটু দেরী হয়ে গেল। 
স্থবীববাবু আমেননি ? 

লিপি॥ এসেছে কি এখন! কাজের লোক, কত রক্ষম মিথ্যে থা! বলে আটকে 
রাখতে হয়েছে । 
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হণেত্রা। কিকরব বল। মলয়ের জণ্যে দেরী হলো। ওকে জাতীয় সাহিত্য 
পরিষদ থেকে জোর করে তু্সে নিয়ে আস হলো । বু তো কবিতাটা 
শেষটুকু শুনিয়ে আদতে পারল না। 
শিশির ॥ ( মিহি গলায়) হ্যা লিলি দেবী, অদ্ধপমাপ্ত কবিতা পাঠ করা খুবই 
যন্ত্রণাদায়ক, পীভাদায়ক । 
লিলি॥ আমি অত্যন্ত দুঃখিত মলযবাবু। আমার জন্মদিনে হয়তো আপনার 
অনেক ক্ষতি করে দ্রিলাম । 
শিশির ॥ না, না ক্ষতি নয়। আপনার জন্মদিনও ₹", আমার জন্মদিনও তা। 
তাই তো আমার প্রথম কবিতার লিখেছিলাম-_ 
“ঘত কাজ থাক ছু'ভিয়্] ফেলিয়া 
দলিয়া! মলিয়া চপিয়া বলিষা 
বরণ করিতে জন্মতিথি, 
মুখে কিঞ্চিৎ পোলাও কালিয়া, 
কিম্বা একটু রাবী ঢালিয়া 
উপহার মেগে ধরাইব ভীতি ।” 
হবপ্রসাদ ॥ (জোরে হেসে ) উপহার মেগে ধরাইব ভীতি হাঃ হাঃ হাঃ | 
হন্দর তোমার কবিতা । 
শিশির ॥ হ্যা দাছু-_ক্বির স্যট্টি সবই সুন্দর । তার চোখে অন্থন্দর্ব কিছু নেই : 
তাই তো! আমার দ্বিতীয় কবিহায় লিখেছিলাম -- 
“মথন্দর আমি, স্থন্দর তুমি, 
স্বন্দর যাহা, তাহারে নণমি 
কত সুন্দর আছে অজান। 
জানে হ্থন্দর অন্তর্ধামী |” 
লিলি॥ আপনি যে একজন বড় কবি, তার প্রমাণ যে-কোন জিনিস নিয়েই 
আপনি কবিতা রচনা করতে পারেন । 
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হরপ্রসাদ ॥ তাপারে। তবে বেশি কবিত! বলতে না দেওয়াই উচিত। কি 
বল স্থনেত্র! ? 

স্থনেত্রা॥ ঠিক বলেছেন দাদু । আজ সারাদিন ধরে কবিতাণ বন্ত। বইয়ে 
দিয়েছে। (শিশিরকে ) আর তোমাকে কবিত! বলতে হবে না। এবার 
একটু বিশ্রাম করে! । 


শিশির ॥ বেশ তাই হোক। বসে বসে বিশ্রাম করা যাক । কিন্তু স্থনেজ্রা» 
আমার মনের ভেতর যদ্দি জোয়ার আসে আমি কবিতাব্র প্লাবন করে দেব । 
তুমি আমায় বাধ। দিওনা । তাহলে আমি কষ্ট পাব, ব্যথ! পাব। 


স্থণেত্র। ॥ আচ্ছা, আচ্ছ। তাই হবে। লিলি, স্থীববাবুকে নিয়ে আয়ঃ আলাপ 
করা যাক । 
লিলি তোর] বোস্‌। আমি এক্ষুণি নিয়ে আলসছি। 
[ লিলি ভেতবের দিকে চলে যায় । হুরপ্রসাদ এদিক ওদিক চেয়ে 
চাপা গপায় বলে 1 


হরপ্রসাদ ॥ খুব সাবধান । শেষরক্ষা যেন হয়। 
শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে) আমার বুকের ভিত পিবকম ধডাস ধড়াস 
করছে । 


স্থনেত্র' ॥ কি বলছেন আপনি ? তীরে এসে ত্ী ডো'বাবেন নাকি? মনে 
সাহম আনুন। 

শিশির ॥ সাহস কোথেকে আনবে ? মাত্র ছুটে! কবিতা নিজে লিখে মুখস্ত করে 
এসেছিলাম । তাওতে। বলে দিয়ে শেষ করে দিলাম । ধরুন যদি আরেকট। 
কবিতা শুনতে চায়, তাহালেই দফ। শেষ ! 

হ্ছনেত্র! ॥ (বেগে) কেন আপনি মাত্র ছুটে! কবিতা মুখস্ত করে এসেছেন ? 
আপনাকে আমি বলেছিলাম অন্ততঃ দশখান! কবিতা মুখস্ত করে 
আমসবেন। 
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শিশির ॥ 'আপনি বললেই হয় আর কি! দশখানা কবিতা তা আবার নিজে 
লিখে মুখস্ত করা । এক্টটা লাইনের সঙ্গে আরেকট! লাইন মেলান সোজা- 
কথা কিনা । উঃ, কান ছুটো! কি স্কম গরম হযেছে হাত দিয়ে দেখুন । 
হরপ্রসাদ ॥ থাক, থাক, অযথা ছুঃশ্চিন্তা' বাড়িয়ে কাজ নেই। ছু'টো। কবিতা 
বলেই তুমি যলয়কুমার হিসেবে এষ্টাব্লিশড হয়ে গেছ। এখন শুধু স্থনেত্রার 
সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতা আছে, সেইটুকু অভিনয় করতে হবে । 
শিশির ॥ ওরে বাবা, এখনই যেন কিরম মনে হচ্ছে 
স্নেত্রা ॥ চুপ, ওরা আসছে । 
[ সবাই চুপ করে যায়। লিলি বিণয়কে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। 
বিনষেক্ধ পরিধানে হুট, টাই ইত্যাদ্ি। তার পোষাক পরিচ্ছদ 
স-ই প্রায় নতুন । শুধু তাঁভাতাডিতে পুরোন তালিমাবা জুতো৷ জোডা 
পান্টে মাসতে ভূলে গেছে । শিশির ও বিনয় প্রথমে "বাক হয়ে 
পরুম্পব্র পরস্পর পিকে তাকিয়ে থাকে | হারপন আন্তে আন্তে দুজনেই 
মাথা পীচু করে নেষ। আবার কি মনে করে ছু'জনই ছ*জনের দিকে 
»১খ বছ করে তাকায় ] 
লিলি ॥ “*স|স্থবীব সবলের সঙ্গে তোমার আলাপ বিয়ে ধিই এহ হচ্ছে 
আমাব বান্ধবী স্থনেত্রা | 
স্বনেক্সা ॥ নমন্কার | 
বিনয ॥ ( মাথা নীচ করে) হামবুর্গ 
স্থনেত্রা ॥ ( অবাক ভাবে )কি বললেন? 
লিলি ॥। (স্থনেজ্াকে জার্মান ভাষায় ঠোতক ও প্রভি-নমন্কাৰ জানাল। 
হথনেজ্রা॥ তাই ব্ল। 
লিলি ॥ ( শিশিএকে দেখিয়ে) ইনি হচ্ছেন বাংল! দেশেব বিখাত কৰি মলয়- 
কুমার । (বিনয়কে দেখিয়ে) স্থবীর তলাপাত্র ওয়েষ্ট জার্মানী থেকে 
ইঞ্জিলীয়ারিং-এ ফাষই্+ক্লাস ফা হয়ে ফিরেছে । 
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শিশির ॥ (হাত জোড করে,) নমঃ নমঃ নঙ্কঃ । 

বিনয় । ( মাথানীচু করে ) হামবুর্গ ! - 

লিলি ॥ বাংলায় বল না। তোমার জার্মান ভাষা! সবাই জানে নাকি ? 

বিনয় ॥ আমি মাঝে মাঝে ভূলে যাই যে আমি ইগ্ডিযাতে এসেছি এখনও 
আমার মণে হয় জার্মানীর রাজধানী স্কযাপ্ডেনোভয়াংতই আছি । 

হরপ্রসাদ ॥ ভূগোল পরীক্ষায ৭ত পেষেছিলে মিষ্টার জার্মান? 

বিনয় ॥ কেন বলুন তো দাু ? 

হরুপ্রসাদ ॥ জার্সানীর বাজধাণী বালিন, এতদন জান শাম । 


বিনয় ॥ আই গ্যায সরি দাত জার্মান থেকে ফেরার পথে জ্টকঙোম 
স্কটল্যাণ্ড, ক্কাঞ্জেনেভিয়া হযে ফিরেছি তো, তাই ভূল ববে মুখ দিয়ে 
স্কাণ্ধেনেভিয়। বেরিশে গেছে। 


শিশির ॥ | দাড়িয়ে জোড হাক করে) নমঃ নমঃ নষঃ! 
বিনয় ॥ ( গম্ভীর গলায় ) হামবুর্গ ! 


লিলি ॥ তোমরা কথায় কথায় শুধু নমস্কার বিনিময় করবে নাকি? কথাবাতী 
বল। 


শিশির ॥ ঠিক ঝলেছেন লিপি দেবী । অন্তরের যোগাযোগ তো হয়ে গেল। 
এবার আমাদের কথ'বার্তা আরস্ভ করা যাক। |বনযকে ) আচ্ছ! 
সথবীর্থনাবুঃ জার্মানীতে নদীনাণা* পথঘাট, হাটমাঠ কেমন বাংলা 
দেশের মত কি সেহ দেশের ধান ক্ষেতে ঢেউ খেলে? দখিণ! বাতান কি 
সেই দেশে মুছুমূহ বত মেঘের আড়ানে কি স্যাম কু দিয়ে লুকোচুরি, 
খেলে? 


বিনয় ॥ ( অট্টহেসে | ছাঃ হাঃ ডান্ুস্টাক ! হাঃ হাঃ হাঃ ভাম্বস্টাক ! 
শিশির ॥ আপনি হালহেন কেন? 
বি+ম্ম ॥ জার্মানীতে ওসব জিনিস দু'শ বছর আগে উঠে গেছে। সেখানে 
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প্রকৃতি বলতে কিছু নেই। আছে শুধু মেশিন খ্যাণ্ড ইগ্ডান্রি। যাকে 
জার্মানীতে বলা হয় ভাহ্বুন্টাক। হাঃ হাঃ হাঃ ! 

শিশির ॥ তবে কি সেখানে কোন কবি নেই? 

বিনয়॥ আছে। কিন্তু তাদের কাজ কবিতা লেখা নয়, নাট-বল্ট, টাইট 
করা। 

শিশির ॥  কাদ কাদ স্বরে) সে দেশের লোকের! তবে কেন গলায় ডি দিয়ে 
মরে যায় না? সাদামুখো, লালমুখো, মরে যা। 

হরপ্রসা ॥ সে কথ! বলতে পার ন1 মলয় । ধে দেশের যে বীতি। 

বিনয় ॥ একজাক্টলি। কবিতা বাস্তব জগতে কোন কাজেই লাগেনা । আব 
একান্তই যদ্দি দরকার হয, তারজন্ে মেসিন আছে। স্থইচ. টিপলেই 
রেডিমেড কবিতা বেরিষে আসবে । যাকে জার্মানীতে বল! হয় বিদ্বরিক্যাল 
ফ্যাশ।। 

শিশির ॥ আচ্ছা স্থবীরবাবু, ইঞ্জিনীযারিং-এ কি কি পড়তে হয়? 

বিনয় ॥ হয়ে--পড়তে হয অক কিছু। তবে আমি স্পেশাল সাবেক 
পড়েছি-_-হেভি মেশিন এগ হপাস্রি ম্যাহক্যাক্চারিং ই'নিয়ারিং। 

স্থনেত্র। ॥ স্থবীরবাবু, আপনার স্ুটুট| বড বড় মনে হচ্ছে, কোথা থেকে 
করিয়েছেন? 

বিনয় ॥ মারেট- জার্মান মার্কেট থেকে। 

শিশির ॥ আপনার তালিমাপা জুতো৷ জোড়াও কি জার্মানীর ? 

বিনয় ॥ জুতোর দিয়ে চেয়ে থমমত থায় ) জুতো জোড়াও জার্মানীর | তৰে 
ওটা তালিমারা নয় । প্যাচ ওয়ার্ক বাই সান্ফান্নিসকো । 

শিশির ॥ (দাড়িয়ে ) নমঃ নমঃ নমঃ ! 

বিনয় ॥ (একইভাবে ) হামবুগ ! 

লিলি॥ আবার হঠাৎ নমন্কীর বিনিময় আর হোল কেন? বেশ তে। 
জার্মানীর গল্প হচ্ছিল। 
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বিনয় ॥ জার্মানীর গল্প আর নয়। এবার আমর] মলক্পবাবুর শ্বরচিত কবিতা 
স্কনব। 
শিশির ॥ বেশ তো, বেশ তো, আনন্দের কথা! (স্তনেত্রার দিকে চেয়ে) 
স্থনেত্রা তুমি কিছু বল? ভেতরের ব্যাপার তো! তুমি জান। 
স্থনেত্রা॥ কি আর বলব? যাঁভাল বুঝবে তাই করবে। 
শিশির ॥ বেশ না বললে আমিই বলি। কিন্তু কি কবিতা বলব? হাজার 
কবিতা যার সৃষ্টি, একট! তার মধ্য থেকে কি করে বেছে নেব? একি 
নিদ্ধারুণ পরীক্ষা ৷ 
পিলি॥ নতুন ধরনের কোন কবিতা শোনান । 
শেশির ॥ বেশ, নতুন ধরনের কবিতাই শোনাচ্ছি। একটি কবিতা] থেকে 
আরেকটি কবিতায় চলে যাব । সেটাই হবে আমার নতুনত্ব । 
"আদেশ করেন যাহা! মোর গুরুজনে 
'আমি ঘেন সেই কাজ কৰি ভাল মনে । 
আমাদের ছোটনদী চলে আকে বাকে 
বৈশাখ মানে তার হাটু জল থাকে । 
মৌমাছি মৌমাছি কোথা যাও নাচি নাচি 
দাডাওন। একবার ভাই । 
এ ফুল ক্ষোটে বনে যাই মধু আহরণে 
দাড়াবার সময়তে। নাই। 
বিনয় ॥ (চেঁচিয়ে ) থামুন, থামুন। শিশুদের কবিতা আমরা শুনতে চাইন।। 
বিশির ॥ কিন্তু ভাই কবির মনতো। সবসময় শিশু হুলভ। সহজ--সরল, সাদা 
-"কাদ।। 
পিলি॥ কবিতার লাইনগুলোতে আপনার লেখ নয়, মলয়বাবু? 
শিশির ॥ হতে পারে । তবে সংযোঞ্জন। আমার নিজস্ব | 
বিয়য় ॥ সেটা কি জিনিম? 
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শিশির £ সেটা অনেকটা সুবীর তলাপান্রের এ পাচওয়ার্ক বাই 
সান্ফ্রানপিস্কোর মত। অর্থাৎ নতুন করে আর কিছু বলবার অথবা 
লিখবার নেই। এখন নতুন কবিতা মানেই পুরোনো লেখ। গুলোকে 
জোড়াতাড়ি মেরে চালান। আমি যার নামাকরণ করেছি--কবিতাস্কোপ। 
হরপ্রসাদ ॥ কবিতাক্কোপ? 
শিশির ॥ হ্যাদাদু। এই কবিতাঙ্কোপ প্রবতনার জন্টেই আমি আজ ভারতের 
ভাগ্যাকাশে উদয়মান ! সংক্ষেপে উদ্ো। 
বিনয় ॥ ভামবুর্গ! 
শিশির ॥ (একইভাবে ) নমঃ নমঃ নমঃ! 
লিলি ॥ এবার সবাই ভেতরে চলুন, মিষ্টিমুখ করবেন! 
শিশির ॥ মিষ্টিমুখ সে তো আনন্দেরই কথা। ন্নেত্রা, তাড়াতাড়ি চলো । 
সবাই চলুন যিষ্টিমুখ__ 
হরপ্রলার্দ॥ তোমরা যাও । আমি ওসব আগেই সেরে নিয়েছি । আমি বরং 
বাড়ী যাই । 
লিলি ॥ স্ুনেত্রা তোরা ভেতরে যা। আমি দাদুকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে 
আসছি। 
[ শিশির, সুনেত্র। ও বিনয় ভেতরে যায় ] 
লিলি॥ (আনন্দে) ওঃ দাদু, আপনার জন্যে আজ বেঁচে গেলাম। আপনি 
একটু দাড়ান, আমি ড্রাইভারকে দিয়ে আপনার! গাড়ীটাকে রাস্তায় বার 
করিয়ে দিচ্ছি। 
[পিলি বাইরের দিকে যায়। হঠাৎ ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে 
বিনয় ] 
বিনয় ॥ দাদু, আমার চাকরীর ব্যবস্থা করে তারপর যাবেন । 
[বিনয় আবার ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকে যায়! দরজার পর্দার 
আরেকপাশ থেকে বেরিয়ে আসে স্থনেআা ] 
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সুনে ॥ দাদু আপনার বুদ্ধির লন্তেই মুখ রক্ষা হলে! । 
[ হুনেত্রা তাড়াতাড়ি কথা বলে আবার ভেতরে যাঁয়। পর মৃহূর্তে 
প্রবেশ করে শিশির ] 
শিশির ॥ দাছু, লাইফ রিষ্ক করে কাজ করেছি। চাকরীটার কথ! মনে থাকে 
যেন। 
[ শিশিরও একইভাবে চলে যায়। একটু পরে বাইরের দরজ। দিয়ে 
লিলি এবং ভেতরের দরজা দিয়ে আবার বিনয়, স্থনেত্র। ও শিশির 
একসঙ্গে প্রবেশ করে বলে উঠে_প্দাছ” ] 
হ্রপ্রসার্দ॥ কিব্যাপাব বল? 
সবাই ॥ (এক সঙ্গে) আপনি চলে যাচ্ছেন ? 
হরপ্রপাদ ॥ হ্যা যাই--মাইডিয়ার ইয়ংগ্রপ। অনেক বাত হলো । তোমরা 
সাবধানে থেকো, শেবরক্ষা যেন হয়। গুড নাইট-_! 
সবাই ॥ গুড নাইট-_| 
[ হরপ্রসা বেরিয়ে যায় । পর্দ1! নেমে আসে ] 
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[ স্থনেআর সেই ঘর। পর্দ। উঠতে দেখা যায় নেত্র! গুন গুন করে 
গানের স্থুব ভাজছে। আর ফুল দিপে ফুলদানীটাকে সাজিয়ে বাথছে 
আস্তে আস্তে সেই স্তর একটি গানে পরিণত হয়। গান শেষ হবার 
একটু আগেই শিশির এসে ঘরে টোকে। তাকে দেখা হুনেত্র৷ চুপ 
করে ষায়। শিশিরের পেছনে দেখা যায় কানাই দাড়িয়ে আছে] 
শিশির ॥ একটু ডিসটার্ব করলাম। 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--"১২ 


চরিত | রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


স্থনেত্রা॥ আস্থন, আহ্থন। আপনার কথাই ভাবছিলাষ। 
শিশির ॥ আমার কথ! ভাবছিলেন, না মনের আনন্দে গান গাইছিলেন? 
হনে ॥ ( হেসে) ছু'টোই--। বস্থন। 
শিশির ॥ (বসে) কানাই-_ 
কানাই ॥ হুজুর 
শি'শর ॥ তুই এখন বাইবে গিয়ে বসে থাক। 
[ কানাই পকেট থেকে একটা টেবিল কলিং বেল বার করে শিশিরের 
হাতে দেয় ] 
কানাই ॥ এই কলিং বেলট! রাখুন। 
শিশির ॥ কলিং বেল দিয়ে কি হবে? 
কানাই ॥ দরকার হলে ক্রিং ক্রিং করে রিং করবেন, আমি ভিড়িং তাড়িং করে 
ছুটে আসব। ছু'একবার কলিং বেল্‌ বাজালেই লোকের! ভরকী থেয়ে যাবে। 
শিশির ॥ আচ্ছ! আচ্ছা তুই যা। 
[ কানাই বাইবে চলে যায়] 
স্থনেজ্] ॥ লোকটা ও রকম বিশ্র। ভাবে কথ! বলে কেন? 
শিশির ॥ ওর দোষ নেই, কথাগুলো! হোটেল ব্র্যাড । 
স্থনেতরা॥ আপনি এত দেরী করলেন কেন? বাবা আপনাকে ছু'তিনবার 
খু'জেছেন। আজকেই আপনাকে চাকরীর সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন। ঠিকমত 
কাজ করতে পারবেন.তো!? দেখবেন বাবার কাছে যেন আমার 'মুখ নষ্ট না 
হয়। 
শিশির ॥ কাজ দিয়ে দেখুন না? আপনার মুখ তো! লামান্। আপনার বাবার 
মুখ পর্বস্ত ব্রাইট করে ছেড়ে দেব। 
স্থনেত্রা ॥ কাজ ন! দেখেই এতটা আশা করেছেন কি করে ? 
শিশির ॥ শ্রেফ এ্যাস্থিশন্। এ একটা জিনিস দিয়ে যেকোন কাজ করে দেওয়া 
যায়। আপনি যে আমাকে কৰি মলয়কুমাররূপে চেয়েছিলেন সেটাও. 
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স্থলেত্া ॥ এ্যাথিশন্‌। (মুখু টিপে ছেদে) আপনি যে আমার ঘরে ডাকাতি 
করতে ঢুকেছিলেন-_ 
শিশির ॥ এযাম্বিশন্। [মধু ছ'কাপ চ! নিয়ে প্রবেশ করে ] 
ক্থছনেত্রা॥ মধু, তুই দেখছি কাজের লোক হয়ে গেছি । না চাইতেই চা 
মধু॥ (গমীরভাবে ) এ্যাদ্দিশন্‌ ! 
[ মধু হু'জনকে চা] দের 1 
স্থনেত্রা (শিশিরকে) কি পাজি দেখেছেন ? আমাদের কথা বাইরে দাড়িয়ে 
সব শুনেছে । 
মধু॥ কেন শুনব না? এখনও না শোনার মত কথ! তো শুরু করেন নি! সেট! 
সুরু করুন, তখন কানে আঙ্গুল দিয়ে ঘরে ঢুকব। 
ননেত্র' ॥ থাক হয়েছে! বাপীকে গিয়ে বল যে শিশিরবাবু এলেছেন। 
মধু। সেতো জানি। এমনি ক্মাপনার কাজেব ঠ্যালায় ঘম ফেলবার সময় 
পাইনা । ভারমধ্যে আবার এসে জুটেছেন এ বাবুটি ! 
নেত্র ॥ (ধমক দেয় ) ষা এখান থেকে । দাড়িষে বাজে বকতে হবে না! 
মধু॥ কথায় কথায় খালি ধমক। ঘুম থেকে উঠে আপনার ধমক খেয়ে ধাই 
বাবুর কাছে, বাবুর ধমক খেয়ে আসি আপনার কাছে । 
আমি যেন একট] ফুটবল। এক লাথি থেয়ে এখানে, আরেক লাথি খেয়ে 
ওথানে। এখানে ওখানে, ওখানে এখানে করতে করতেই দ্বিন কেটে যায়। 
[ মধু কিছুটা] গিয়ে আবার ঘরে আসে ) 
বেশী দিন আর ধমকনে! চলবেনা, বুঝেছেন দিদিমণি? প্রায় হয়ে এপেছে-_ 
স্থনেতা॥ কি হয়ে এসেছে? 
মধু॥ চাকরদের ইউনিয়ন। দেব ধর্মঘট করে, তখন বুঝতে পারবেন । 
[ মধু চলে যায় ] 
শিশির ॥ ভেরী ম্পিরিটেড, সারভেগ্ট ! 
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নুনেজ্জ। ॥ এক নম্বরের অসভ্য হয়েছে। আপনি মনে কিছু করবেন নর 
শিশিরবাবু। 

শিশির ॥ না না, চাকর বাকর একটু অসভ্য থাকাই ভাল। লত্য হলে আর 
এঁ নামের কোন পদার্থ খু'জে পাওয়] যাবে ন|। 

[ বাইরে থেকে প্রবেশ করে লিলি ও বিনয় ] 

লিলি ॥ একি, মলয়বাবুঃ আপনি এই সকালবেল। কাজকর্ম ছেড়ে এখানে কেন? 

শিশির । এ-_চাকরীটার ব্যাপারে-_ 

স্থনেত্রা॥ (বাধা দিয়ে) থাক তোমাকে বলতে ছবে না। জানিম লিলি, মলয় 
স্টেট পোয়েটের পোষ্টের জন্য একটা চাকরীর অফার পেয়েছে । আচ্ছা 
তোরাই বল, এ চাকয়ী নিলে ওর প্রতিভা ন্ট হয়ে যাবে না ? 

বিনয় ॥ ন] না হ্থনেত্রা দেবী, আপন ভূল বুঝেছেন। মলয়বাবু যদি স্টেটের 
কৰি হ'ন, তাহলে গভরমেপ্টের খরচায় কালচারাল ডেলিগেট হয়ে ফরেন-টুর 
করতে পারবেন। সার! পৃথিবীতে ওনার যশ ছড়িয়ে পড়বে। এতে 
আপত্তি করবেন ন। ওনাকে আপনি ছেড়ে দিন। 

শিশির ॥ আপনি বললেই আমাকে ছাড়বে কেন? স্থনেত্র। দেবী, আপনি 
আমাকে, তুমি আমাকে ছেড়ো ন|। 

স্থনেত্রা॥ চুপ কর এখন, পরে ভেবে দেখা ধাবে। লিলি, তোদের খবর কি 
বল? 

লিলি॥ এ সপ্তাহে আমর! খুব ব্যস্ত থাকব; তাই তোকে জানাতে এলাম। 
বাড়ী গিয়ে হয়তে। আমার দেখ! পাৰি না। 

স্ুনেজ| ॥ কেনরে, বাইরে যাচ্ছিস নাকি ? 

লিলি ॥ ( বিনয়কে ) তুমি বলনা? 

বিনয় ॥ বলছি--এঁ জার্মান থেকে ইঞ্চিনীয়ারিং ম্যামুফ্যাক্চারিং কোম্পানীর 
রিপ্রেজেনটেটিভরা ইণ্ডিয়াতে এসেছে । কনম্থলেট জেনারেল্‌ তাদের এবং 
আমার অনারের জন্ত আজ বিকেলে একটা পার্টি দিচ্ছে। তারপক 
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ধরুন--এথানে ওখানে পরপর ডিনার পার্টি, ডানন্‌ পার্টি, ককটেল, 
ক্যাডাভ্যারাস্‌, ম্যাগনোলিয়া, কোকোকোলা! লাগাই থাকবে । 
লিলি ॥ আরেকটা স্থখবর তে! বললে না? 
বিনয় ॥ কোনটা! বলতে ? 
'লিলি॥। এত ভূলে গেলে কি করে চলে? 
বিনয় ॥ কি করব বল? সব সময় ইঞ্জিনীগারিং সাথার মধো গিজ গিজ করছে। 
আচ্ছা তুমি আগের অক্ষরটা একটু ধরিয়ে দাও তো !__ 
লিলি ॥ হনি-- 
'বিনয় ॥ হুনিমুন। মনে পড়েছে। 
হথনেত্রা। (আশ্চর্য ছয়ে ) কাদের হুনিমুন ? 
বিনয় ॥ আমার আর লিলির । 
স্থনেত্াঁ॥ লেকি-_-বিয়ে না হতেই হুনিমুন ! 
বিনয় ॥ আপনাদের আশ্চর্য হবারই কথা । যদিও ইওরোপীপ়ান, বুলগেরিয়ান, 
হাঙ্গেরিয়ান স্ক্যাণ্ডেনেতিয়ানদের কাস্টম- বিয়ের পর হনিমুন করা। কিন্ত 
আমর তাদের মুখের দ্বিকে চেয়ে বসে থাকব কেন? আমরা! আরো এক 
ধাপ এগিয়ে ঘাব বিশ্পের আগে হুনিমুন করে । 
শিশির ॥ বেশী পাকামো করতে যাবেন না । জেল থেটে মরবেন। 
বিনয় ॥ জেল? ওয়াগারফুল! জেলের ভয় আপনাদের থাকতে পারে। 
কারণ আপনার! কুষ্ঠী বিচার করে-_আইমিম হরোক্কোপ জাজ. করে, প্রণয় 
সুত্রে আবদ্ধ হবেন,--আইমিন ম্যারেজা ইস্ভ, হবেন। 
স্থনেন্ধা ॥ ব্যারেজাইসড্| কি স্থ্বীরবাবু? 
বিনয় ॥ স্যাগনেট -_ ম্যাগনেটাইলড৬ ম্যারেজ--ম্যারেজাইসড,। পিশ্তর 
জার্মান প্রসেস্‌। 
শিশির । আপনিও তাহলে একটি জার্মানাইসভ, ! 
বিনয় ॥ থ্যাংক ইউ ভেমীমাচ.। হ্যাধে কথা বলছিনাম--মাঙি এবং লিলি, 
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আই এ্যাণ্ড মাই লিলি; সুইট হার্ট লাগি, ভুম্‌ লাইক লালা, ছু'জনে ঠিক 
করেছি বিয়ের আগেই হুনিমুনটা সেরে নেব। কি বল সুইট হার্ট, ডাল, 
জুস্‌ লাইক-_লিলি, লালি লাল৷-_। 

লিলি॥ মিওর। এবার চলে! দেবী হয়ে যাচ্ছে। আবার মার্কেটে যেতে 
হবে। 

বিনয় ॥ মার্কেটে, কেন বলতো? 

লিলি ॥ বাঃ তুমি না বঞ্লে মার্কেটে, থেকে আমাকে কত জিনিস €িনে 
দেবে। 

বিনয় ॥ ইয়েস ইয়েস মনে পড়েছে । ( চেঁচিয়ে ) বেয়ারা-_- 

[ বলাই প্রবেশ করে ] 

বলাই ॥ সাব? 

বিনয় ॥ ড্রাইভারকে বণ গাড়ী স্টার্ট করতে। 

বলাই ॥ বোলকে আর কি লাভ হোগ!? জক্কর মার্কা গাড়ীকো সবাই মিলে 
ঠেল্কে স্টার্ট করনে হোগা। 

বিনয় ॥ আচ্ছ! তুই গিয়ে ঠেল্‌, আমর! আসছি। 

বলাই ॥ আপনারাও আকে ঠেলিয়ে। আমি একলা ঠেল্নেদে আমার দম্‌ 
ফাট্‌ যায়গা! । 

[ বলাই চলেযায়। কানাই প্রবেশ করে ] 

কানাই ॥ ( শিশিরকে ) হুজুর ম্যানেজারবাবু টেলিফোন করে জিজ্ঞেদ করছেন, 
আজ দুপুরে কি কি খাবেন? 

শিশির ॥ বলে দেকাল ষ! খেয়েছিলাম আজও তাই খাব। 


কানাই ॥ আচ্ছা। (বিনয়ের দিকে চোখ পাবিয়ে) ভরকী কাকে বলে 
দেখিয়ে দিলাম । 
[ কানাই হুন্‌ হন্‌ করে চলে যায় | 
লিলি॥ ( বিনয়কে ) ওকি জোকটা তোমাকে ওরুকম হেড-আইস্‌ শৈ। করে গেল 
কেন? 
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বিনয় ॥ লোকট। বোধহয় রেড ইত্ডিয়ান। 

লিলি॥ চলো -এখন যাওয়! যাক । বাই বাই স্থনেত্রা, বাই বাই 
মলয়বাবু । 

হুনেত্রা॥ বাই বাই। 

[ লিলি ও বিনয় চলে যায় ] 

ওদের পেয়ারটাকে বেশ লাগে। 

শিশির ॥ আমারও মন্দ লাগে না। 

স্থনেন্র! ॥ বিয়ালিষ্টিক রোমান্স কত সুন্দর । আচ্ছা শিশিরবাবুঃ$ আপনি কি 
বলুন তো? 

শিশির ॥ কেন? 

স্থনেত্রা॥ ওদের সামনে আমার সঙ্গে ছু'চারটে রোমান্টিক ডায়লগ আপনি বলতে 
পারলেন না? 

শিশির ॥ ওসব ব্যাপারে আমি একেবারেই অনভিজ্ঞ । 

স্থনেত্রা॥ ( রেগে ) আপনি অনভিজ্ঞ থাকলে আমার চলবেনা । আপনাকেও 
শিখতে হবে। 

শিশির ॥ বেশ তো, আপনি স্কুল খুলুন, আমি আপনার দ্ষুলে ভতি হয়ে 
যাব। 

স্থনেত্রা ॥ সামনের রবিবার বিকেলে কি করছেন? 

শিশির /॥ কেন বলুন তো? 

সুনে! ॥ একটা সুন্দর জায়গা! আছে, বেড়াতে যাবেন? 

শিশির ॥ কোথায়? 

স্থনেত্রা ॥ বাবার বড় গোভাউনের পাশে একট! মাঠ আছে । 

শিশির ॥ জায়গাটা] জানা রইল। এক সময় গিয়ে বেড়িয়ে আঘব । 

্থনেজা ॥ এক সময় কেন, রবিবার বিকেলেই আমার লঙ্গে চলুন । 

শিশির ॥ আপনার সঙ্গে--মানে-- 
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স্থন্জ্রা ॥ কেন, আমি বাঘ না! ভান্ুক যে আমার সঙ্গে যেতে আপনার 
আপতি। 
শিশির ॥ না না আপনি চমতকার । তবে-_- 
স্থনেত্! ॥ কি বলুন? 
শিশির ॥ (জজ্জার হাসি হেসে ) আমার ভীষণ লজ্জা করে। 
[ স্থনেতা একদৃষ্টে শিশিরের দিকে চেয়ে থাকে] 
স্থনেত্রা॥। লিলির জন্ম দিনে “হুনেত্রা, সুনেত্রা” করে যে রকম ভাব দেখাচ্ছিলেন,৪ 
তাতে তে! একটুও লজ্জা পাননি ? 
শিশির ॥ সেদিন নেছাৎ চাকরীর তাগিদে একদিনের জন্য নীম্বকের ভুমিকায় 
অভিনয় না করে উপায় ছিল না। 
স্থনেত্রা॥ যদ্দি বলি এখনও নায়িকার মন আপনাকে মানিয়ে চলতে হৰে। 
শিশির ॥ আমি যদ্দি আপনার কথ! না শুনি? 
সুনেত্র!॥ তাহলে আপনার পাওয়া চাকরী ফস্কে যাবে। 
শিশির ॥ (ভয়ে ) না নাআমি যাব আপনার সঙ্কে । 
সুনেত্রা ॥ এই তো! বুদ্ধিমানের মত কথা। এতক্ষণ আপত্তি করছিলেন কেন? 
শিশির ॥ আমি ভেবেছিলাম নাটক বোধহয় শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন 
বুঝতে পারছি শেষ হয়নি, হয়েছে ইণ্টারভ্যাল্‌। 
স্থনেত্রা ॥ আপনি যে-কথাই ভাবুন-- আপনাকে পরিস্কার করে বলে দিচ্ছি, 
চাকরী বজায় রাখতে হলে আপনাকে যেভাবে চলতে বলব, ঠিক সেই- 
ভাবে চলবেন। যা করতে বলব, তাই কররেন। লব সময় মনে রাখবেন 
মাত্র একদিনের অভিনয়ের জন্তে আপনাকে অতটাঁকা| মাইনের চাকরী 
দেওয়। হয়নি। 
শিশির ॥ বেশ, মনেরাখব। আর কোনদিন আপনার অবাধ্য হব না। 
[ যোগেশ বায় প্রবেশ করে ] 
সথনেত্রা) এ ভে! বাপী এসেছে। 
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[ শিশির দীড়িয়ে নমস্কার জানায় ] 

যোগেশ ॥ (ধমক দিয়ে ) টেক ইওর সীট! (শিশির ধমক খেয়ে ধপাস করে 
বসে পড়ে ) ওদব নমস্কার টমস্কার আমি পছন্দ *করি না। আমি চাই 
কাজ। 

শিশির ॥ আমি সব সময়ই কাজ করবার জন্তে প্রস্তত হয়ে আছি। পেলেই 
আরস্ত করে দেব। ৃ 

যোগেশ ॥ ( চড়া গলায় ) নো--সব সময় কাজ নয়। কাজের সময় কাজ, 
খেলার সময় খেলা । *ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক, প্রে হোয়াইল ইউ 
প্লে, ঘাট ইজ দি ওয়ে টু বিহ্যাপী এযাণ্ড গে।” 

শিশির ॥ আজে জানি। 

যোগেশ ॥ ঘোড়ার ডিম জান। আগে ছোকর। বোঝ কি কান তোমাকে 
করতে হবে। 

শিশির ॥ বেশ বলুন । 

যোগেশ ॥ ( হুনেত্রাকে ) স্থনি, তুমি একটু এই ঘর থেকে যাও । কাজটা! ওকে 
প্রাইভেটলি বোঝাতে হবে। 

হনেত্র। ॥ আচ্ছা বাগী আমি যাচ্ছি। তোমাদের কথ! শেব হলে আমাকে 
ডেকো । 

শিশির ॥ ( ভয়ে) হ্থনেত্রা দেবী, আপনি এখানে থাকলে ভাল হোত । 

যোগেশ ॥ ( চেঁচিয়ে) নো--শি--মাষ্ট লিভ দিস্‌ রুম ! 

শিশির ॥ ( আরে! ভয়ে ) আচ্ছা তাহলে যাক । 

[ স্থনেক্র! চলে যায় ] 

যোগেশ ॥ (চোখ বড় করে ) এইবার আমি তোমাকে কাজ বোঝাব। কিন্তু 
তার আগে তোমাকে একটা কথ! জিজ্ঞেস করছি । আচ্ছা বলতো! ফিনিটে 
ভোমার হার্টে ক'টা! করে বিট দিচ্ছে? 

শিশির ॥ (ভয়ে ভয়ে ) তাতো! কোন দিন গুণিনি। 
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যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) গুড! এই তো স্ুলক্ষণ। যদি গুণে 
রাখতে তাহলে প্রমাণ হোত তুমি একটি নারভাস্ঃ অপদার্থ এবং উজবুক ! 

শিশির ॥ এবার তাহলে বলুন, কি কাজ আমাকে করতে হবে? 

যোগেশ ॥ আগুন লাগাতে হুবে। 

শিশির ॥ (চমকে ) কোথায়? 

যোগেশ ॥ আমারই একটি চিনির গুদামে । চিনির বস্তাগুলো আমি বার করে 
নিয়েছি । তৃমি গিয়ে সেই গুদামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আসবে। 

শিশির ॥ কি সাংঘান্তিক কাজ। তবে যে শুনেছিলাম আপনার বিজনেস আছে, 
সেখানে আমাকে কাজ করতে হুবে। 

যোগেশ ॥ দিস্‌ ইজ মাই ব্জনেস। পাচহাজার টাকার টিনেব গুদাম পুড়িয়ে 
এই বিজনেস স্টার্ট করি। এখন সেই টাকা রোল করতে করতে দশলাখ 
টাকায় এসে দাড়িয়েছে। 

শিশির ॥ ( অবাক ভাবে) বলেন কি? 

যোগেশ ॥ আশ্চর্য্য হয়োনা। একদিন দেখবে আমারই এই বাড়ীখানায় আগুন 
ধরিয়ে দিয়েছি । তারমানেই তখন বুঝতে হবে, আমার বাড়ীখান। পুড়ে গিয়ে 
ক্যাপিটাল হয়েছে পঞ্চাশ লাখ টাকা। 

শিশির ॥ আপনার বিজনেস তো খুবই ভাল। তবে আমাকে আগুন ধরাবার 
কাজ ন! দিয়ে অন্ত কিছু কাজ দিন। 

ফোগেশ ॥ (হুঙ্কার দিয়ে) নো--। তোমাকে এই কাজই করতে হবে। যদি 
না কর--ইউ উইল বি কিকড্‌ আউট ফ্রম দিস্‌ আরভিস্‌। 

শিশির ॥ না, না আম বরব। এই রকম রে্সপেক্টংল্‌ সারভিস্‌ হাতছাড়া 
করা যায় না। বলুন কবে আগুন লাগাতে হবে? 

ফোগেশ॥ গ্যাটস্‌ গুড। এদিকে এগিয়ে এসো আমি তোমার পিঠ চাপড়ে 
আদর করি। 

[ শিশির ভয়ে ভয়ে এগিয়ে যায় ] 
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শিশির ॥ আতন্তে মারবেন। 

যোগেশ ॥ (পিঠ চাপড়ে ) কাজের বিচার করোনা । খেটে যাও। একদিন 
তার ফল পাবেই পাবে। 

শিশির ॥ আমি আপনার উপদেশ মাথা পেতে নিলাম। 

যোগেশ ॥ তুমি আজ থেকেই মনে প্রাণে সব সময়ধ্যান করবে আগুন-__ 
আগুন--আগুন। তারপর টাইম ফিক করে দিলেই দেবে এ গোডাউনে 
আগুণ ধরিয়ে । 

শিশির ॥ বেশ তাই করব। 

যোগেশ ॥ খুব সাবধান! কেউ যেন জানতে না পারে। এমনকি যার! 
তোমার চাককীর জন্যে রিকমেণ্ড করেছে, দেই স্বনেঞ। এবং তার দাদুর 
কাছেও গোপন রাখতে হবে! ( চড়া গণায়) তোমাকে সতর্ক করে রাখছি 
--যর্দি একথা কোন বুকমে তোমার বাছ থেকে ফাস হয়ে যায়-আই শাল 
সেপাবেট ইওর হেড ফ্রম ইওর বডি । (ধমক দিয়ে) মনে থাকবে? 

শিশির ॥ ( গল-ভাঙগ স্বরে) থাকবে। 


যোগেশ ॥ তুমি বোস, আমি স্থনেগ্ঞাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। 
[ যোগেশ ঘর থেকে চপেযায়। শিশির ক্লান্ত হয়ে চোখবুজে 


চেয়ারে বসে থাকে । পরক্ষণেই প্রবেশ করে স্থনেত্রা ] 
স্থনেত্রা ॥ বাপীর কাছ থেকে সব কিছু বুঝে নিয়েছেন? 
শিশির ॥ ( চোখবন্ধ অবস্থায় চিৎকার করে ওঠে ) আগুন-- 
স্ুনেত্রা ॥ কোথায় আগুন? 
শিশির ॥ ( তাকিয়ে ) মনে প্রাণে, না নাঁ-গানে। 
স্বনেতা ॥ গানে! কোন গানে আগুন? 
শিশির ॥ (কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে) কেন--*আগুন আলা বসন্তে ফুল 
গাথল” সেই গানে। 
স্থনেতরা ॥ এ গানটা বুঝি আপনার ভাল লাগে? 
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শিশির ॥ খুব ভাল লাগে । 

স্থনেত্রা।॥ আপনি যদি বলেন, দে গান আমি খোনাতে পারি। আবি 
গাইব । 

শিশির ॥ দয়া করে এখন আর গাইবেন না। 

স্থুনেত্রা॥ বেশ এখন না গাইলাঞ্ণ। বরং সেইদিনই গোভাউনের পাশে মাঠের 
মাঝখানটায় দাড়িয়ে মন প্রাণ উজার করে গাইব “আগুন-জাল! বসন্তে ফুল 
গাথল” । 

শিশির ॥ ( চাপ! গলায় ) আপনার ভয় করবেনা ? 

স্থনেযা॥ ভয় কিসের? যখন বসম্তই এসে গেছে, নিজের আবেগকে চেপে 
রেখে লাভ নেই। 

শিশির ॥& আপনার ঘা খুশী তাই করুন। আদল ব্যাপার ফস হয়ে গেলে আমি 
কিছু জানিনা । 


[ স্থনেত্রা আস্তে আস্তে শিশিরের কাছে এসে দাড়ায়) 


স্থনেত্রা ॥ আপনি কি কিছুই বোঝেন না ? 

শিশির ॥ কি? 

স্থনেত্রা॥ আপনিইতে। আমার জীবনের বসন্ত । 

শিশির ॥ (ঢোক গিলে ) মরেছি__বুঝবনা কেন? কিন্তু মামার যে প্রাপাস্ত ! 

স্থনেত্রা ॥ কেন বলুন তো? 

শিশির ॥ (গম্ভীর ভাবে) বলব কেন? আমার বুঝি প্রাণের মায়! নেই ! 
আর্বগুনের কথ প্রকাশ হয়ে ধাক-_না বাবা বলব না! 
( চেঁচিয়ে ) কানাই--[ কানাই দৌড়ে প্রবেশ £করে ] ' 

কানাই ॥ কলিং বেল বাজাগেন না কেন হুজুর ? 

শিশির ॥ (হাপাতে হাপাতে ) শক্তি নেই-_-আমার মাথ! ঘুরছে, তুই আমাকে 
ধরে নিয়ে চল। 
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স্থনেন্া॥ আপনার শরীর খারাপ হয়েছে? চলুন, আপনাকে ধরে নীচে পৌঁছে 
দিয়ে আসছি। 


শিশির ॥ নানা আপনাকে ধরতে হুবেনা। কানাই আমাকে নিয়ে যেতে 
পারবে। 

কানাই ॥ হ্যা হ্যা আমিই পারব। আমার হাতট!। ধরুন--আমি হাটি হাটি, 
--পা-পা করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। 


শিশির ॥ ( দাড়িয়ে ক্লাম্তভাবে ) কানাই, আমাকে ধর । আমি পড়ে যাব-_ 
[ কানাই তাড়াতাড়ি শিশিরের হাত ধরে। শিশির সেই অবস্থায় 
টলতে টলতে হাটতে আরস্ভ করে। কানাই স্বর করে বলতে থাকে 
“হাটি হাটি, পা-পা--হীটি হাটি পা-পা--”] 


দৃখান্তর 


দ্বিতীয় দণ্ঠ 
[ যোগেশ রায়ের গুদামের কাছে একটি উন্মুক্ত মা১। পেছন দিকে 
কিছু গাছপালা নজরে আমে । ভ্রমণকারীদের বসবাস জন্যে এদ্রিক 
ওদিক দু'একটি পার্কের মত বেঞ্চ পাতা আছে। বিনয় ও অমর 
সিংহ সেখানে বসে কথা বলছে । ] 
অমর ॥ তুমি হয়তো ভাবছ যে, তোমাকে আমি এতদিন বসিয়ে বসিয়ে মাইনে 
দ্বিচ্ছি অথচ তোমাকে দিয়ে কোন কাজ করাচ্ছি না কেন। 
বিনয় ॥ আপনি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাননি বলে আমি কিছুই ভাবিনি। 


বারণ আমি জানি ঝড় পোষ্টের চাকরী মানেই কাজের চাইতে মাইনে 
দেওয়াটাই বড় কথা । 


১৯৮ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


আমর ॥ যাক নেকথা। এখন কথা হচ্ছে আঙ্জ তোমাকে আমি কিছু কাঙ্গের 
দ্বায়িত্ব দেব। কাজট। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের । খুব গোপনে নেই কাজ 
তোমাকে করতে হুবে। 

বিনয় ॥ বলুন কি কাজ? 

খর ॥ (নেপথ্যের দিকে হাত দেখিয়ে) এ যে দেঁধতে পাচ্ছ একট! বড় 
গোডাউন--- 

বিনয় ॥ হ্য! দেখতে পাচ্ছি । 

মর ॥ ওটা হচ্ছে যোগশ রায়ের চিনির গোডাউন। আমার কোম্পানীতে 
দশগাখ টাকার ইনসিওর করে রেখেছে । আমি খবর পেয়েছি আজ সন্ধ্যে 
ছ'ট1 পনের যিনিটে যোগেশ রায় এ গোডাউনে আগুন লাগাবে । এই 
আগুন ষাতে ধরাতে ন। পারে তার ব্যবস্থ! আমাদের মাগে থেকেই করতে 
হবে। 

বিনয় ॥ (আনন্দিত হয়ে ) বাঃ কাজটা তো খুব থি,লিং বলে মনে হচ্ছে। 

অমর ॥ ভেরী ইণ্টারেষ্টিং ওয়ার্ক । তোমাক্কে ক্কি করতে হবে সেট! আগে 
শোনে! । আমি এবং ফায়ার বিগ্রেড অফিপার খিষ্টার সেন আগে থেকেই 
দমকলের লোকজন নিয়ে গোঙাউনের পেছন দিকে থাকব। (পকেট থেকে 
একট। হুইস্ল বার করে দেয়) এই নাও, এই হুইস্লট। তোমার কাছে 
রাখো । ওরা আগুন জবালালেই তুমি জোরে হুইস্ল বাজিয়ে দেবে। 
তোমার হুইস্ল শুনলেই আমরা পেছন দিক থেকে জল দিয়ে গোড়াউন 
ভাদিষে দেব। 

শবিনয় ॥ ওঃ আমার মনে হচ্ছে আমি যেন একটা ব্যাটেল ফিল্ডের মাঝখানে 
দাড়িয়ে আছি। রোমাঞ্চে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে। বীত্- 
মত বালতী গোয়েন্দার মত কাঙ্! দেখুন শরীরে কেমন শিহরণ হচ্ছে! 
«কেপে কেঁপে ওঠে) 
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অমর | খুব সতর্ক থাকবে । তোয়ার হুইস্ল বাজাতে যেন এক সেকেওড দেবী 
নাহয়। তা হলে আর গোডাউন রক্ষা কর! যাবে না। 

বিনয় ॥ আমাকে অতকরে বোঝাতে হুবেন!। আমি খুব ইনটেলিজেণ্ট সব 
বুঝে নিয়েছি । এবার বলুন, আমাকে কিসের ছদ্মবেশে গোয়েন্দাগিরি 
করতে হবে? 

অমর ॥ আমার গাড়ীতে একট। হ্যাগুব্যাগ আাছে। তার মধ্যে করে আমি একটা 
পরচুল, গেরুয়! জাম।-কাপড় সব এনেছি । সেগুলো পরে তুমি একজন সাধুর 


ছদ্মবেশ নিয়ে এখানে ঘোবাধুরি করবে। তাহলে ওর! তোষাকে কোনরকম 
সন্দেহ করতে পারবে ন|। 


বিনয় ॥ এতদিনে একটা মনের মত কাজ পেপাম। 
[ বীরু ছু'হাতে বড় ঝড় ছুটে বালতী নিয়ে প্রবেশ করে] 
বীরু ॥ ন্ঠার এইছুটে। বালতীতে হুবে? 
অমর ॥ হ্যা, হয়ে যাবে। একট] বালভী দিয়ে আপনি জল ঢালবেন আরেকটা 
দিয়ে আমি ঢালব। বিনয় তুমি যাও। ছদ্মবেশ নেবার গ্িনিসগুলো৷ গাড়ী 
থেকে বার করে নাও। 
[ বিনয় চলে যায় ] 
আনুন বীরুবাবু, মিষ্টার মেন আনবার আগেই আমরা টিউবওয়েল থেকে 
ছু'বালতী জল ভরে রাখি। 
বার ॥ চলুন স্যার । 
[অমর ও বীরু যেতে থাকে। পেছন থেকে একটি কণস্বর শোন! 
যায় !-_-“একটু দীড়ান অমরবাবু* । ছুঙ্গনে ঘুরে দাড়াতেই গোৌরী- 
প্রসাদ নামে জনৈক বুদ্ধলোক প্রবেশ করে। তার হাতে কতগুলি 
কাগজপত্র । চাল চলনে বোঝ যায় লোকট। অশিক্ষিত । ] 
গৌরী ॥ আপনি ইননিওর কোম্পানীর ডিরেক্টার তো? 
'অমর ॥ আজে হ্যা। 
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গৌরী ॥ আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম । শুনলাম আপনি এখানে এসেছেন। 

অমর ॥ বলুন কি দরকার ? 

গৌরী ॥ অত ছট্‌ফট্‌ করবেন না, ব্লছি। 

[ গৌনীপ্রসাদ কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠে ] 

স্থবল--কোথায় গেলিবে--- 

অমর ।॥ কাদছেন কেন? চুপ করুন। এটা কাবার জায়গ। নয়। 

গৌরী ॥ (আরে। কাদে ) জানি-_জানি কি সর্বনাশ হোলরে-_- 

অমর ॥ মহা বিপদে পড়া গেল তো । কি চান আপনি? 

গৌরী ॥ ( চোখ মুছে, দীর্ঘনিশ্বাণ ছাড়ে ) হা-_-সব শেষ! 

অমর ॥ দেখুন, শোক-তাপ করবার জায়গা এটা নয়। কি দরকার আপনার 
বলুন? 

গৌরী ॥ আমার নাম গৌৰীপ্রসাদ। আগুনে পুড়ে গেলে আপনারা টাকা দেন 
তো? 

অমর ॥ ইনসিওর কর] থাকলে দিই । 

গৌরী ॥ হ্যা, করা আছে। কাগজপত্র সব সঙ্গেই এনেছি। 

অমর ॥ আপনি আমার অফিসে যাবেন। আমি এখন ব্যস্ত আছি। 

গৌরী ॥ আমি অনেক দূর থেকে এসেছি। 

অমর ॥ কত টাকা ক্ষতি হয়েছে বলতে পারেন? 

গৌরী ॥ ক্ষতি যা হয়েছে আপনার কোম্পানী বিক্রী করলেও তার সমান হুবে 
না। তবু বিবেচন। করে যা হয় দিন। 

অমর ॥ কারে! সঙ্গে শক্রুত। ছিল নাকি? 

গৌরী ॥ পুড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে একটু হয়েছিল বটে, সংসারের কাজের 
জন্তেই আমাকে আরেকট। বিয়ে করতে হয়েছিল। সেই নিয়েই খটাখটি, 
ফাটাফাটি, লাঠালাঠি, তারপর হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি পুড়ে 
গেছে। 


দমকল ২*১ 


অমর ॥ আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কি কি পুড়েছে 
বলুন তো? ৮ 

গৌন্বী ॥ ছুখানা হাত পুড়েছে, একখানা ঠযাং পুড়েছে, 0ঢোখট1 বেঁচেছে, 
নাকটা আধখান। পু.ড়ছে। 

অমর ॥ কি যা-তা বলছেন? দেখি আপনার কাগঙ্গপন্র ? 

গৌবা ॥ (কাগজগুলে। দিয়ে ) এই দেখুন । 

অমর ॥ সবল দাসী কে? 

গৌরী ॥ (কেদে ওঠে) আমার আ্ত্রী। কত মারধোর করেছি, কোনদিন এ 
বুদ্ধ হয়নি! সামান্য একটা বিয়ে করেছি বলে এই কাণ্ড করে 
বসেছে। 

অমর ॥ আমাদের কোম্পানীর কাগজ কোথায়? 

গোবী॥ সবকাগঞ্জ ওরই মধ্যে আছে। (কেদে ওঠে) স্থবলা"*' 

অমর ॥ ( কাগজ খুঁজতে খুঁজতে ) থাক থাক, কাদবেন ন।। 

গৌরী ॥ ( চোখ মুছে) এক সঙ্গে চোদ্দ বছর কাটিয়েছি। 

অমর ॥ (রেগে) আরে মশাই ওগুলো তো! আপনার স্্ীর লাইফ ইননিওরেন্সের 
কাগজ । 

গৌরা ॥ ওরে মশাই সেই তো৷ আগুনে পুড়ে গেছে । 

অমর ॥ ইয়াকী করবার জায়গ। পাননি? 

গৌরী ॥ অদ্ধাঙ্গিনী পুভে গেলে কারে ইয়াকী বেরোয়? শহবের লোকগুলোর 
কথা শুনলে পিত্তি ছলে ওঠে ! 

অনব ॥ (রেগে) ঘর বাড়ী পোড়ান, গুদামঘর পোড়ান, তারপত্র থামার কাছে 
টাক নিতে আসবেন, বুঝেছেন? 

গৌরী ॥ মানুষের মুল্য ঘর-বাড়ীর চেয়ে কম হগে।? 

অমর ॥ (আরে থেগে) মানুষের মূল্য আমাদের কাছে কাচকলা! 


গৌস্বী ॥ মাছষের যুজ্য আপনাংদর কাছে কাচকলা 1 (কেঁদে ওঠে) স্থবলা-- 
রুক্ষ নাট্য সংগ্রহ-”১৩ 
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[ গৌরীপ্রদাদ কাদতে ক।দতে কিছুটা! গিয়ে ফিরে আসে ] 
কি বলছিলেন তখন--বাড়ী-ঘর, গুদামঘর পোড়ালে আপনি টাক। 
দেন? 
অমর ॥ ( চড়া'গলায়) হ্যা দিই। 
গৌরী ॥ আচ্ছা মনে থাকল। (.কেঁদে ওঠে) স্থৃবলা-- 
[ গোীপ্রমাদ কাদতে কাদতে চলে যায় ] 
অমর ॥ কাজের সময় যত সব ঝামেল! এসে কপালে জোটে । চলুন বীরুখাবু । 
বীরু ॥ চলুন শ্তার। 
[ অমর ও বীরু হুন্‌ হুন্‌ করে হেটে চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে 
প্রবেশ করে যোগেশ ও শিশির । শিশিরের দু'হাতে ছুটে। পেট্রোলের 
টিন] র 
যোগেশ ॥ এখানে দাড়াও । ওদিকে আর না! এগোনোই ভাল। ইনসিওরেন্স 
কোম্পানীর লোক কিন্তু আসেপাশে থাকতে পারে। তাদের চোখে ধুলো 
(দক়ে কাজ শেষ করতে হবে । 
শিশির ॥ আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। ম্বাপনার ইন্সট্রাকশন পেলেই আমি 
গোভাউনের দফা রফা করে দেব। 
যোগেশ ॥ তোমাকে যা যা বলেছি, মনে আছে তে। £ 
শিশির ॥ সব মনে আছে। 
যোগেশ ॥ ব্লতে। কি? 
শিশির ॥ ছণ্টাবেজে তেরে! মিনিটে গোডাউনের সামনেবু ধিকটা পেট্রোল 
ঢেলে ভিজিয়ে দেব । ছ'টা চোদ্দ মিনিটে পকেট থেকে দেয়।শপাই বার করে 
প্রস্তুত হয়ে থাকব। ছ"ট! পনের মিনিটে অস্তরাল থেকে আপনার কথস্বর 
শোন! যাবে--“আগুন জাল।”। শগঙ্গে সঙ্গে আমি একচঢার পর একটা! 
দেয়াশলাইয়ের কাঠি জেলে গুদামে ফেলতে থাকব। 
যোগেশ ॥ (কর্কশ গলায়) ভেগ্গী-ভেরী গুড় । কোণ কথা ভোপনি দেখতে 
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পাচ্ছি। আরেকট1 কথা শুনে রাখ--যখন দেখবে গোডাউনটা দাউ দাউ 
করে জগতে আরম্ভ স্রেছে, তখন এক দৌঁংড আমার গাডীতে এসে বদবে। 
গাড়ী আগে থেকেই স্টার্ট কর! থাকবে। তুমি বলেই গাড়ীতে করে তোমাকে 
সোজ! হাসশাতালে নিয়ে াব। 

শিশির ॥ হাসপাতালে কেন? 

ঘোগেশ ॥ কারণ এর আগে মামার হু'তিনজন স্টাফ এইবুকম আগুন লাগাবার 
পরই আশনার্ভভ হয় হার্টফেল করে মারা গেছে। 

শিশিন্ন ॥ ( শোখবুদ্দে ) গান উ'দেএ আত্মার মঙ্গল করুন ! 

ঘোগেশ ॥ ( সন্থুদগভ বে তাদের শোক-সম্তপ্ত পরিবারকে স্মব্দেন। 
জান|ই ! 

| ধানে টিছুকণ শোখপজে থ।কার পর, চোখ মেলে তাকাক্স ] 

তোমাকে আরে চট কৰা বশে বাখংছ। 

শিশির ॥ খলুশ % 

যোগেশ ॥ ছানদাতালে পয়ে তামার অবস্থ। যর্দি ক্রমশ: খারাপ হতে থাকে, 
মৃত্যু বদ তঠাম র 1ঠয ধানয়ে আলে, তখন পুপিশ হন্বতে। তোমার ডেথ. 
বেডে শিষে তোম।-ক শাশারকম প্রন করবে। খুব সাবধান-ৃত্যুর 
ঘোর থেন খামার নম প্রচাশ কবে িওনা। শহীদের মত্ত মৃত্যু বরণ 
কবে।। 

শেশিও ॥ আধার ঠেখ যজ) তগবান আমার আত্মার মঙ্গন করুন! 
(তা কয়ে ) আছো শখীধেধ খ্বত্যুর আগে কি প্যালপিটেশন হয় ? 

যোণেশ ॥ “কন বুদ তাহা? 

শিশির ॥ আমার বুঝে এরকম খড়।স ধড়াগ করছে কেন? 

যোগেশ ॥ (চেঁচিয়ে ) হুর্বপতা ! আমার সঙ্গে চলো) গাড়ীতে ফ্লান্কের ভেঙর 
হরুণিকস আছে। খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। 

শিশির ॥ ( গলা-ভাঙ্গা স্বরে ) চলুন-- 
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[ যোগেশ ও শিশির ঘেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়েই চলে যায়। 
বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে লিলি ও বলাই ] 
লিলি ॥ টৈ বলাই, এখানেও তো! বিনয়বাবুকে দেখতে পাচ্ছি না! 
বলাই ॥ তাই তে। দেখতা হাষ। কিন্তু আমাকে বোলাথ! বিকেলে এইখানেই 
আসেগা। 
লিলি ॥ আমি বুঝতে পারছিনা এখানে কি করতে আঙবে। 
বলাই ॥ আপনি কি করকে বুঝেগা । কত রকমের কাজ থাকা হায়। 
গিলি॥ কিন্ধ আমাকে নাজানিয়ে তো তার কোথাও যাবার হুকুম নেই। 
যেখানেই যাক আামাকে বলে যেতে হবে। 
বলাই ॥ হয়তো! আপনাব মনে কষ্ট দেনেকে লিয়ে এই বুকম গা-ঢাকা দিয়া 
হায়। 
লিলি ॥ তুমি আবার হিন্দতে কথা! বলছ কেন? বাঙ্গালীর ছেলে বাঙ্গলায় 
বলতে পাব না? 
বলাই ॥ মাপ করেগা, হিন্দী বোলকেই অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি করা] হায়। সেই 
জনই ঠিক করা হায় আর জীবনে বাঙল। নাহি বোলেগা। 
লিলি ॥ চলো! & দ্দিক্টায় একবার ভাল করে দেখে আপি । 
বলাই ॥ দে আপনি বোলেগা তে] ব্রসাতল পর্ধস্ত যায়গা । 
লিলি। এসো 
বলাই ॥ যাতা হায়। 
[লিলি ও বলাই যোগেশের গ্স্থান পথের দিকে চলে যায়। বিপরীত 
দিক দিয়ে প্রবেশ করে স্থন্ত্র! ও কানাই ] 
স্থনেত্রা ॥ তুমি ঠিক বরে বলোতো-_শিশিরবাবু তোমাকে কি বলেছেন ? 
কানাই ॥ আমাকে পচিশ ট1কা বকৃশ্িশ দিয়ে বললেন--আর হয়তো তার সঙ্গে 
আমার দেখা হবে না। জন্মের মত এই শেষ দেখা! 
স্বনেন্্রো॥ তৃষি জিজ্জেদ করেলে না কেন ওকথ! বলছেন? 
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কানাই ॥ হ্যা, আম জিজ্ঞেস করেছিলাম । উনি বললেন--এই মাঠ ওনাকে 
হাত ছানি দিকে ডাবছে। মাজ বিকেলে তাই উন্নি এইখানে এসে 
দেহত্যাগ করবেন। 
সুনেত্রা॥ তৃমি জেনেশুনে লে!কটাকে এইভাবে ছেডে দিলে? 
কানাই ॥ কি করন--পোঁক্টট' যে আমার বস্‌ হয়ে বসে আছে । 
স্থনেত্রা॥ আশ্্য ব্যাপন্র 1 শ্+মাৰ সঙ্গে কিন্তু কথ! ছিল আমিই তাকে হোটেল 
থেকে সঙ্গে কবে দিযে এই $।”ঠই বেড'তে আসব । 
কানাই ॥ গাই এথা |ছণ বুঝা? তা হু'পে এখানেই ভাল করে খুজুন, 
দেখবেন কো 1াও ব্যাট খ টি মেতে বপে আাছে। 
স্বল্ত্রা ॥ এসে ০৮1--এ দিকটা একবার ভান করে দেখে আসি। 
কানাই ॥ চলুন । 
সুপ্জো € + লই গল পর গ্রশ্থানেন পথ দিয়েই চলে যায়। একটু 
পবে ধেগেশ ৪ গম” এবই সঙ্গে চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে ছু'দ্দিক 
দয়ে ৫বেশ করে । একই অবস্থায় ছু'জন দু'জনের কে এগোতে 
থাকে ছু'জনের পুষ্টি দূরে থাণায় কেউ কাউকে দেখতে পাষ ণা। 
এগাঁতে এগোতে একজনের সঙ্গে আর একজন প্রচণ্ড ধাকা খেয়ে 
শুথমটা অপ্রস্তুত হ. পড়ে। াএপর কৃ'ত্রম হাসতে থাকে 1 
অমল ॥ চযাগেশখাবু। আপ প হঠাঙ এখানে ? 
যেগেশ ॥ ব্ডাতে এসোছলাথ । আপনি? 
অমএ ॥ আমারও আঅনেক৯| একই ব্যাপার । একটু ফ্রেশ এধার নিতে এলাম। 
»*অপেকাধন ম্বাপনার সঙ্গে দেখা হয়নি, কি বলেন? 
যোঠেশ ॥ ক করেহবে? বিজনেসের চাপ. 
অমর | বাইনাকুলার দিয়ে কি দেখছিলেন, যোগেশবাবু ? 


যোগেশ॥ দুরে ছেলেদের ফুটবল খেল! দেখছিলাম। আপনিও তো 
রাইনাহুলাবে কি ঘেন দেখছিলেন ? 
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অমর ॥ আগ্িও চু-কিৎকিৎ খেল! দেখছিলাম । সে ষাই হোক এখানে 
কতক্ষণ থাকবেন ? 
ষোগেশ॥। আর থাকব কেন? থেল! দেখা হয়ে গেল এবার চললাম। 
আপনি? 
অমর ॥ আমি ধরে নিন চলে গেছি । 
যোগেশ ॥ আচ্ছা নমন্কার ! 
অমর ॥ নমস্কার ! 
[ ষোগেশ চলে যায় । অমর দিসে ভাবতে থাকে । শ্লাদ্দিক দিয়ে 
সাধুব ছল্পবেশে প্রবেশ করে বিনয় । 
বিনয় ॥ বোম্শংকর ! 
অমর ॥ তুমি এসে গেছে, ভালই হদ্েছে। পরুচুলটা আলগা মনে হচ্ছে কেন? 


ভাল করে লাগাও নি? 
বিনয় ॥ পরচুলট! কোথেকে এনেছেন? 


অমর ॥ কেন? 

বিনয় ॥ মাথায় মধ্যে অসম্ভব কুট কুট করে কামভাচ্ছে। পরচু*টা গালে দিলে 
ভাল হোত। 

অমর ॥ এখন ম্মার পান্টাবার সময় নেউ। যোগেশ রার এসে গেছে, ওটা 
মাথায় দিয়েই কাজ চালাতে হুবে । 

বিনয় ॥ (হাত দিয়ে পরচুলট1 উচু করে মাথা চুলকে-নেয়) উ: কম করে “টার 
মধ্যে একশ ছারপোকা আছে। 

অমর ॥ অত্ব্ড় একটা কাজেও দাড়ত্ব নিয়েছ আর মাত্র শখানেক্চ ছারপোকা 
কামড় সহ করতে পারবেন]? 

বিনয় ॥ কেন পারবনা? আপনি যান। আমি মাত্র শাখানে ছাপে কাব 
কামড থেতে খেতেই কাজেনু দাঠিত্ব পালন করব । 

অমর ॥ আমি তাহলে চলল+ম | 


দমকল 


বিনয় ॥ 


লিলি ॥ 
বলাই ॥ 
বিনয় ॥ 


বলাই ॥ 
বিনয় ॥ 
বলাই ॥ 


আসম্মন--বোষশংকর ! 

[ অমর চলে যায় । বিনয় বেঞ্চের একপাশে বসে মাথাটা আরেকবার 
চুলকে নেয়। লিলি ও বলাই প্রবেশ করে ] 

তাহলে এখন কি করা যায় বলোতো ? 

কি আর করেগা', ধৈর্য ধরকে অপেক্ষ! করনে পড়েগা। 

বোম্‌ শংকর ! 

[ বলাইয়ের সন্দেহ হতে বিনয়ের দিকে কিছুটা! এগিয়ে যায়] 

(বুঝতে পেরে ) আরে-_ 

(ধমক দেয়) চুপ! 

(হেসে) বুঝা হায়। নাহি বোলেগ!। (লিলিকে) সাধুবাবার 


বাগ হোতা হায়। 
লিলি ॥ চলে! এ দ্িকটায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখি । 


[পিলি ও বলাই চলে যায়। অন্যদ্িক দিয়ে শিশির ছৃ'টিন পেট্রোল 
হাতে নিয়ে চোরের মত প্রবেশ করে। তাকে দেখে বিনয় হগাৎ 
চেচিয়ে ওঠে--«বোম্‌ শংকর 1” শিশির ভয় পেয়ে দৌড়ে অদৃশ্ঠ 
হয়ে যায়। একটু পরে দেখা যায়, শিশিরের গন্তব্য পথের দিক থেকে 
একট! লম্বা! বাশ শুন্ত দিয়ে বিনয়ের মাথার দিকে এগিয়ে আসে । বিনয় 
একটুষ্টে বাশটির আগমন দেখতে থাকে । বাশটি তার মাথায় আঘাত 
করবার জন্তে ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠতে থাকে । বিনয় ভয়ে ছু'হাত 
দিয়ে মাথা চেকে “বোম্‌ শংকর !” বলে টেঁচিয়ে এক দৌড়ে বিপরীত 
দ্বিক দিয়ে চলে যায়। বাঁশটিও যে পথে এসেছিল, সেই পথ 
দিয়েই আস্তে আস্তে অনৃষ্ত হয়ে যায়। একটু পরে শিশির নিশিস্ত 
মনে সেই স্থানে প্রবেশ করে পেট্রোলের টিন ছু'টে! বেঞ্চের 
পেছনে দিকে রেখে দেয় । হাত ঘড়িট! একবার দেখে নিয়ে বেঞ্চের 
ওপর ক্লাস্তভাবে বস্পপড়ে । পর মুহূর্তে প্রবেশ করে স্থনেন্তা ] 
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স্থনেত্রা।॥ আশ্চর্য লোক আপনি! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? 
[ শিশির লাফ দিয়ে দাড়ায়] 
শিশির ॥ এ-_মাঠের এ দিকটায়। কি হ্সন্দর কচি কচি ঘাস উঠেছে ৃ 
সথনেত্রা ॥ আপনার আমার সঙ্গে আসবার কথা ছিল না। 
শিশির ॥ তাঁছিল। আমি আগেই চলে এসেছি । ভাল করিনি? 
স্থনেত্রা॥ ( অভিমানে ) খুব ভাল করেছেন! আমি এদিকে দুশ্চিন্তা করুছি। 
শিশির ॥ দুশ্চিন্তা কেন? এই তো আমিরয়েছি। বলুন আমাকে কি করতে 
হবে? 
স্থনেত্রা ॥ আস্থন ছ*জনে মিলে এই বসন্তের বিকেল উপভোগ করি ! 
শিশির ॥ (জামার হাতা গোটাতে গোটাতে ) আহ্ন---। (গল! চড়িয়ে) 
আহ্ন-_.। 
স্থন্ত্রে ॥ (হেসে দূরে সরে যায় ) এত সহজে ধরা দেব না। আগে বসন্তের 
গান গাই । 
শিশির ॥ (লজ্জার হাসি হলে ) ধ)া» মাখার লঙ্জ। করে । 
[ শ্রণেত্রা গশ। ছেডে গন বণ প্সন্থে ফুল গাথল আমার জয়ের 
মাল্‌।” শিশির চোখ বুজে গানের তালে তালে মাথা দে'লাতে থাকে । 
হ্ুনেজ্ঞা গান গাইতে গাইতে “আগুন জাণ। বসন্তে ফুল গাথল” লাইনটি 
গাইবার সঙ্গে সঙ্গে নেপথা থেকে বিনয় ফুবর-র, ফু-ব-র করে হুইস্ল 
বাজাতে থকে । হুইস্ল বাজবার পর দমকলের ঘণ্টা ঢং ঢং করে 
বাজতে শোনা যায়। এবং প্রচণ্ড বেগে টিনের চালের ওপর জল 
পড়বার শব্দও ভেসে আসতে থাকে । নান] একমের শব একসঙ্গে 
কানে আসতেই নুনেত্রা গান থামিয়ে দেয়। শিশির চোখ মেলে 
তাকায় ] 
শিশির ॥ একি, দমকলের ঘণ্ট। বাজছে কেন ? 
ননেত্রা॥ কোথাও আগুন লেগেছে নিশ্চয়ই । 
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শিশির | দাভান আমি দেখে আসি। 

[ শিশির সেই দ্বিকে ধায় এবং পরমূহ্র্তে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে ] 
স্বনাশ করেছে । ছস্টা পনের বাজবার আগেই সমস্ত গোডাউন জল দিয়ে 
ভাপিয়ে দিচ্ছে । দেখুন দেখি কি কাণ্ড হোল? 

স্নেক! ॥ তার জন্তে আপনি ভাবছেন কেন? 
শিশির ॥ ভাবব না! “ভিজে গোডাউনে আগুন লাগাব কি করে? 
স্বনেত্রা ॥ সেকিঃ আপনার কি এ গোডাউনে আগুন লাগাবার কথা আছে 
শাকি? 
শিশির ॥ না বাবা বলব না ! 
স্থ+্েত ॥ আপান কি বশেছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না! 
শ।শব ॥ আপনার পা বেঝ।» ভাল। এসব অফিপিয়াল কাজ। টপ. 
শঞ্রেট । 
স্ব” ৭ ॥ আপনর মাথা নিশ্যষই খাবাপ হয়েছে। আপনি কি এখানে 
মধিসেব কাজ ক ।ভে গ্রগেহেশ মাকি? 
শনব| হা আম এখন এন [িউটিতে আছি। (হাত ঘভি দেখে) 
সর্বলাশ ছ'টাদশ। আপনি শগগব পাশান । আপনার বাবা যদি এসে 
দেন আমি আপনশান স-ঙ-- লাশ, পান । 
স্থণেএ। ॥ সেটা আশে বশত্বন ০৩ যেবাণর মাসবার কথ আছে ' কোন 
পক দিয়েযাব? 
শির ॥ বাদিক দিয়ে, নানা ডান পক ,॥য়ে। মাথায় ঘোমট। টেনে যান। 
ন্ননেতা ॥ (মাথায় পহ্ব। ঘোমটা টেনে দিয়ে) আমি বাহাকাছি থাকব । 
[ স্থনেত্রা তাডাতাভি কিছুট! যেতেই সামনে পড়ে যায় যোগেশ রায়। 
সনেত্রা উন্টো৷ ঘুরে বিপরীত দিকে যাবার সময় আরেকবার চাপা গলাক় 
বলে যায়--“আমি কাছাকাছিই থাকব।” তখনও নেপথ্য থেকে জল 
দেবার আওয়াজ ভেসে আসে] 
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ঘোগেশ ॥ দমকল জল দিচ্ছে কেন? 

শিশির ॥ কি জানি। 

ঘোগেশ ॥ ন্তাকামো কোরো না? ঠিক কৰে বলো কি হয়েছে? 

শিশিব ॥ ( ঢোক গিলে) এ যে ভদ্রমহিলা চলে গেলেন-_-“উনি অণগুন জালা 
বসম্তে ফুল গাথল' গানটি গাইবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একট! হুষ্টস্ল বেজে 
উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে দমকল জল দিতে আরম করল । 

যোগেশ ॥ ভন্রমহিল! কে? আর কেনই বা বসম্তের গান গাল? 

শিশির ॥ (লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ঘুরিরে । আমি যে তার জীবনের বসম্ত-_ 

যোগেশ ॥ কার? 

শিশির । আপনারঃমেয়ে স্থনেজ্রা দেবীর । 


[ যোগেশ পকেট থেকে একটা পিস্তল বার করে । শি, লঙ্জান্দ?া 
মুখখান1! সেই দিকে ঘোরাতেই দেখন্ডে পা যোগেশ তাল চাখা লক্ষ্য 
করে পিস্তল ধরে দাঁডিষে আছে । তার মুখ থেকে হাসি উল হাস। 
সে প্রাণতষে কাপতে থাকে । নেপথ্যে জল দেবার শব্ধ বন্ধ লন যায) 
যোগেশ ॥ তৃষ্ি একট' খার্ডগ্রোড কর্তচাবী হমে আমার মেয়ের দিস) এগয়েছ ? 
শিশির ॥ আমি এগোতে যাব কেন? আপনার মেয়েই আমাঁতে এক পুঁকম- 


মানুষ পেয়ে ফুসভ্ষোছ । 

যোগেশ॥ পাট আপ। এখুনি গুলি করে তোমার মাথাব খুলি ঈডিয়ে দেব। 
মুত্যুর জন্তে প্রস্তুত হও। 

শিশির | আজি প্রস্তত, গাকন গুলি । আমি ভাসিমুথে মৃতীকে ববণ * ছি-- 
হাঃ হাঃ হাঃ । মারুন-_হাঃ হাঃ ভাঃ। 

[ নেপথ্যে কিছু কথা কথাবার্ত৷ শোনা যায় ] 
যোগেশ ॥ চুপ; লোকজন আসছে বলে মনে হচ্ছে? 
শিশির ॥ (কান পেতে )হ্যা লোকজন আসছে । এখন আমাকে মারবেন ন"» 


দমকল ৯১১ 


পরে মারবেন। পিস্তলট1 তাভাতাডি লুকিয়ে ফেলুন, না হলে এ্যটেম্প্‌ টু 
মার্ডার বলে ধর! পড়ে যাবেন । 
[ যোগেশ পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে ] 

যোগেশ ॥ তুমি পেট্রোলের টিন ছু টে! নিষে সরে পো । 

শিশির ॥ ঠিক আছে, আমি বেশী দূরে যাব না। যখন আমাকে গুলি করে 
মারার দরকার হবে ডাকবেন, আমি দৌডে চলে আসব । 

[ শিশির দৌডে চজে। যায় । অমর ও মিষ্টাব সেন প্রবেশ করে ] 

অমর ॥ যোগেশবাবু, খুব চেষ্টা করেছিলেন, কিন্ত কিছুই হোল ন1। 

যষোগেশ ॥ না--অল্লের জান্য ফক্কে গেল। 

অমর ॥ (মিষ্টার সেনকে )দিস ইজ দি স্পট মিষ্টাব সেন। এখান থেকেই 
আগুন ধরানোর চেষ্টা কর] হয়েছিল । আপনি অক্লান্তভাবে জল ছেলে ফে 
উপকার করেছেন তার তুলন1 নেই । 

মিঃ সেন ॥ নানা উপকার আর কি। আামাদেপব ডকুরেট অফ '্যাশ বলেন-__ 
জণ যদি দিশ্হে হয় তাহলে একেবারে ফ্লাড করে দেওয়াই ভ'ল। 

অমব ॥ ( জোরে হেমে ওঠে) থ্যাংক ইউ, থ্যাংব ইউ জ্ষ্টার দেন। 

ফোগেশ ॥ (বেগে) অত জোরে তাসবেন না অমববাবু । জশ ঢেত আআপণি 
যত মানন্দ করছেন, ঠিক ততে। আনন্দ কণবার পথ! আপনান নষ। 

অমর ॥ আনন্দ করব নাক্ি বলছেন! এতগুলো টকা পেমেন্ট করবার হ। 
থেকে রেহাই পেয়ে গেলাম, তবু বলছেন আনন্দ করুব না। 

যোগেশ ॥ মোটেই নয়, বরং টাঁকা দেবার ব্যসস্থাটা পাকাপাকিই বনে 
ফেলেছেন । 

অমর ॥ তার মানে? 

ঘোগেশ ॥ আপনি নিজের জালে নিজেই জভিয়ে পডেছেন । আগ্রন না ধরতে 
গোডাউনে জল দেবার আপনার্দের কোন রাইট শেই। অথচ আপনার! 
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এত জল দিয়েছেন যে সমস্ত গোডাউনের চিনি গলে বেরিয়ে গেছে । সুতরাং 
নমন্ত চিনির দামই আপনাকে পেমেপ্ট করতে হবে। 
'অমর ॥ কিন্ত আপনি বীতিযত আগুন ধরিষেছিলেন । আমার কর্মচারী নিজে 
চোথে দেখে হুইসল বাজিয়ে সে খবর জানিয়েছে। 
যৌগেশ ॥ তাহলে আসল ব্যাপার শুনুন । একটি মেয়ে মনের আনন্দে মাঠে 
বসে গান গাইছিল। তার গানের ণাইনে কযেকটি শব্ধ ছিল “আগুন জাল 
বসন্তে ফুল গাথল। সেই শুনেই আপনার অপদার্থ কর্মচারী হুইসল্‌ 
বাজিয়েছে। 
মিঃ সেন ॥ সই “তি” তাহলে তো আমাদের জল দেওয়া অন্যায় হয়েছে। 
স'ত্য যধি আগুন ন|ধরে থাকে আমর] তে! জল দিতে পাবি ন।। কারণ 
আঁমাদেখ ডক্ট্ট ঈ. গ্রাশ বশে -কোন কিছু পুভে ছাই হলেই তাকে 
আগুন ধা] পল এণ্য রা হবে। শাপপতর তদখ।নে জল ঢালতে হখে। 
যোগেশ 1 মগ 2 ঠেন শাপনি এখ এাখ বৃশকেন জল দেবার সময় তে! 
“সন খছু 21 ৮? 
মিঃসেনে॥ আমাকে টি ।শাহড কর হহছ। মনে বলা হ.যছিল হুইসল্‌ 
শ্ুনশেহ বঝ€শ হব গোডাউনে ৮খনেব ধক ঘাউ ধা করে জলছে। 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি সার এক যুহৃত এখানে পাকব না । আমি চললাম । 
| দিনার “পণ চলেযায়। বীন্দ গেওঞি পাব মাপশোচা মেরে, হাতে 
একট! বালতী নয় হাপাতে ১ পন গবেশ বরে] 
বীক॥ (হাঁপাতে পতিত । স্গার আর গল দেব? একস বালী জল দেওয়া 
হসেছে | 
অমন্র ॥ (গে) বন্ধ কন জল | শাপনারা সবাহ মিশে আমাকে পাগল 
করে দেবেন। 
বীর ॥ আচ্ছ। গ্যার, খুব হাঁপিয়ে গেছি। 
[ বাঁক বাপতী হাতে চলে যায় ] 
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যোগেশ ॥ অমরবাবু, আমার এই ক্ষতি-পূরণের টাকাটা কবে আনতে যাৰ 
বলুন? 

অমর ॥ (নরম সরে, হেসে) যোগেশবাবু, ভেতরের ব্যাপারটা আপনিও, 
বুঝতে পারছেন, আমিও বুঝতে পারছি। বিজনেসে আপনাএও 
ব্রেন আছে, আমার ব্রেন আছে। আন্গন আমর] জফেণ্টাল বিজনেস্‌ স্টার্ট 
করি। ছু'ব্রেন একসঙ্গে কাজ করলে আমরা অনেক বড বঙ্জনেস করতে, 
পারব! | 

যোগেশ ॥ ভেবী গুড প্রপোজাণ। নসত্যিই তো, আমাদের মন ছু'জন 
পাকালোক ঘর্দি এ সঙ্গে কার্জ করতে পারি, তাহ?লে যে কেন অনাধ্য 
সাধন আমর। করেতে পারব ! 

অমর ॥ আমিও তো সেই কথাই বলছি । টাকাটাই 1$৯ জাবনের সক 
কিছ? 

যোগেশ ॥ ডেফিনেটাল নট । আসন্ন আমরা হাত মেলাই। 

[ ছু'জন করম্্দন করে। বিনয় প্রবেশ করে 

বিনয় ॥ বোম্‌ শংকর! আর কতক্ষণ পরচুপ মাথায় রাখতে হবে? 

অমর ॥ ( গম্ীরভাবে ) আর রাখতে হবে ণ। খুলে ফেল। 

বিনয় ॥ ছু মন্তর! 

[ একটানে পরচুল খুলে ফেলে | 

অমর ॥ বিনয়, তুমি বিফোর ঢাহমে হুহণ বাজিয়ে শব কাপ পও করে দিয়েছ। 
স্থতরাং তোমার মত অপদাথ কমচারাকে আম এই মুহতে বরখাস্ত 
করলাম। 

বিনয় ॥ বোম শংকর ! এত পরিশ্রমের এই প্রতিদান ? 

অমর ॥ হ্যা-- এই তোমার শান্তি। 

ঘোগেশ ॥ আমারও একটি ওয়াথপেস্‌ কর্মচারী আছে। তাকেও আমি, 
ভাকছি। 
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[ যোগেশ একটু এগিয়ে গিয়ে-_-“শিশির* বলে জোরে ভাকে । শিশির 
বুক ফুলিয়ে প্রবেশ করে ] 
শিশির ॥ মারুন গুলি হাঃ হাঃ হাঃ! মৃত্যুকে ভয় করি না, হাঃ হাঃ হাঃ! 
যোগেশ ॥ তুমি শাস্ত হও। তোমাকে একটি কথ বল! প্রয়োজন । 
শিশির ॥ বলুন? 
যোগেশ ॥ আমি চিস্তা করে দ্বেখলাম তোমার মত দায্রিত্বহীন কর্মচারীর আমার 
আর প্রয়োজন নেই। সেইজন্যে আঞ্জ থেকে আমি তোমাকে বরখাস্ত 
করলাম। 
শিশির ॥ প্রাণট। যে এখনও বয়ে গেল? 
এয গেশ ॥ ওট। থাক। শাস্তি ভোগ করবার জন্যে ওটার দরকার হবে। 
আম্বন অমরবাবুঃ আমরা ওদিকে গিয়ে বিজনেস্‌ টক্‌ করি । 
অমন ॥ চলুন। 
[ যোগেশ ও অমবু*চলে যায় ] 
ক্শিয় ॥ (শিশিরকে ) বোম শংকর ! আমারও চাকরী চলে গেছে। 
[শশিপ ভাল করে একবার বিনয়কে দেখে নেয় ] 
"শির ॥ তুই এখানে কেন এসেছিলি ? 
বিন ॥ আম অপেছিলাম আগুন নেভাতে । তুই? 
শিশির ॥ আগুন জ্বালাতে। 
[খনয় ॥ তাংদে এখন ক করা যায় ! 
£শশির ॥ আয় আমরা ছ'জনে গলাগণি ধগে কাছি। 
বিনয় ॥ ন। শা কানাকাটি হচ্ছে ওল্ড ফ্যাপান্। আগ চাইতে নতুন ক্ছু 
করি । 
শিশির ॥ কি করব বল? 
বিনয় ॥ আয় আমনা পাথবু হয়ে যাই। 
শিশির ॥ বেশ-_তুই ওয়ান, টু, থি বল। 
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বিনয় ॥ খয়ান-_টু-খি-__ 
[বিনয় ও শ্রিশি একসঙ্গে স্ট্যাচু হয়ে যায়। স্থদেত্র। ও লিলি হাসতে 
হাসতে প্রবেশ করে ] 
পিপি ॥ (বিনয়কে ) মনে করেচেন সাধুর বেশ নিলে আপনাকে কেউ চিনতে 
পারবে না? আমার কাছে ফাকি দেওয়া অত সহঙ্গ নয় বুঝছেন? 
লঃলত্র 1. (বিনধকে ) হামমুর্গ জার্জান সাহেব । জামান ফেরত ইঞ্চিনীয়ারের 
হঠাৎ এই দুরবস্থা কেন? 
[ বিনয় কোন কথা নাবলে শিশিবেপ দিকে একবার তাভাকস] 
কি তোল কথ! বলছেন না কেন? বাক সংযম করেছেন নাকি? 
লিলি ॥ (শিশিরকে । শুনলাম কবি মলয়কুমার নাকি দেহত্যাগ করবেন? 
কিসের দুঃখে জানতে পাবি? কণিবর কথা বলুন 
শিশ্িত ॥ (বেগে) কোন ন্যাটা কবি? আমার চোদ্দগ্ুষ্টি কোনধিন কবিত! 
লেখেনি? 
লিলি ॥ সে পখপণ্লতেহবেনা। আম আর ফুনত্রা ছু'দনেই ছু'জনের কাছে 
বধবা প.? 0 ছি । আপনাদের আস পরি আমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে 
বেছে । মাপশাগা সাত্য ভাল অভিদ্স ও পছেন। 
শব ॥ ্ম এপ আঙশয় কখোছনান "াকরী পাখার লোভে । আপনা! 
অভিপ। ,8৯। "বে।হশেন বলতে পারেন? 
শা ধু 27 করবার জগ্তে । আম।এ আর স্ন্তোর মাথায় মাঝে মাঝে 
এইব ম ছুট পুদ্ধি শ্া্দ করে, আর আমরা তাহ শিয়ে পানা রকম মজা 
করি। 
পন্ষ ॥ কাজ 1খুং ভাল করেন না। আমর] ভদ্রলোকের ছেলে। আমাদের 
নাকে দর ৬ ধয়ে হয়ো-ইয়োর মত ঘুবিষে মজা! করা অত্যন্ত অন্তায় । 
কূনেত্র। ॥ ("ভীরভাবে ) দেখুন বিনষবাবু, আমপ্না! যে-ভাবে খুশী সেই ভাবে 
মজা কব । এ বিষয়ে আপনাদের কোন বুকম উপদেশ আমর শুনতে চাই 
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না। আমাদের জন্তে আপনাদের ছু'জনের যে পরিশ্রম হয়েছে, তারজন্ত 
আপনাদের ছু'জনকেই ছু'টে। চাকরী দেওয়া হয়েছে। 
বিনয় ॥ খুব চাকরী দিয়েছেন, কাজে জয়েন করতে না করতেই শ্টাক্‌! 
ক্থনেত্রা ॥ তারমানে ? 
শিশির ॥ আমাদের চাকরী চলে গেছে। আপনাদের ছু'জনের বাবা 
পার্টনারশিপ বিজনেন স্টাট কবে আমাদের হু'জনকেই চাকবা থেকে বরখাস্ত 
করে দিয়েছেন। 
হথনেত্রা ॥ নিশ্চয়ই আপনারা ঠিকমত কাজ করতে পারেননি । 
শিশির ॥ লাইফ রিস্ক করে কাজ বরেছি জানেন? 
বিনয় ॥ একশ ছারপোকার কামড় সহ করেছি বুঝেছেন? মাপ করবেন আমি 
আর কথ! বলতে পারব ণা। কাঞ্ণ অলবেভি আমি পাথর হয়ে গোঁছ। 
[ বিনয় আবার স্ট্যাচু হয়ে যায় ] 
স্থনেত্র। ॥ বাব। আর কাকাবাবু কোনদিকে গেছেন? 
শিশির ॥ এদিকে গিয়ে বিজনেস টক করছেন । 
স্থনেত্রা ॥ আচ্ছ। আমারা জিজ্ঞেস করে দেখছি, কি হয়েছে। আয়লণি। 
[ স্থনেত্রা ও লিলি প্রস্থান ] 
বিনয় ॥ চাকরীটা আবার হয়ে ঘাবে বপে মনে হচ্ছে। 
[শশির ॥ কি কৰে বুঝলি? 
বিনয় ॥ ছু'জনের চোখের দিকে চেয়ে দেখলাম দারুণ সিমপ্যাথেটিক এক্সপ্রেশন । 
শিশর ॥ তাহলে আমাদের আর পাথর ন। হওয়াই ভাল। 
বিনয় ॥ না, না, কিছু দরকার নেই । আয় আমর] নব্মাল্‌ হয়ে ঘাই। 
[ জনেই হাসিষুখে ব্বাতাবিক হয়ে যায় । ষোগেশ, অমর, হ্ুণেত্রা ও 
লিলি একসঙ্গে প্রবেশ কৰে ] 
যোগেশ ॥ আষি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি স্থুনি, কি করে তুমি এইরকম ওয়ার্থলেস 
লোককে চাকরীর জন্তে রেকমেও করেছ? তুমি কিচাও এইরকম একটা 
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লোকের জন্তে আমার লক্ষ লক্ষ টাকা লস্‌ হয়ে যাক, আমার আঘধিক অবনতি 
ঘটুক। 

স্থনেত। ॥ আমি কখনও তা! চাই নাবাপী। আমি বুঝতে পারিনি শিশিরবাবু 
তোমার এই রকম ক্ষতি করবে। 

অমর ॥ লিলি, তুমি কি চাও বিনয়ের জন্যে তোমার ভ্যাডির বিজনেস ডকে 
ওঠে যাক, সোসাইটি থেকে আমাদের স্ট্যাটান নেমে আস্থক ? 


লিলি ॥ না, না ড্যাডি, আমি তাচাই না । আমি আর স্থনেত্রা জোক করতে 
গিয়ে এদের দু'জনকে দরকার হয়েছিল। আর দরকার হবে না। এখন 
বরখাস্ত করেছ বেশ করেছ। 


যোগেশ ॥ ভেরিগুড্‌। তোমরা অনেক বড় ঘরের মেয়ে তুলে যেও 
না। তোমাদের পজিশন অনেক ওপরে । এই সমস্ত ভবঘুরেদের জন্য 
তোমরা অথ! কেন ভাববে ? 
[ হরগ্রসাদ হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে] 


হরপ্রসাদ ॥ এই যে তোমরা এইখানেই রয়েছ । তোখাদের খোজেই আমি 
এসেছি । ( শিশির এবং বিনয়েব্র দিকে চেয়ে ) একি, শিশির আর বিনয়ের 
এই অবস্থা কেন? 

যোগেশ ॥ আমরা ওদের বরখাস্ত করেছি । 

হবপ্রসাদ॥ কেন? 

নেত্র ॥ জানো দাছু, শিশিরবাবুর জন্যে বাপীর লক্ষ লক্ষ টাক লস্‌ হয়ে 
যাচ্ছিল। 

লিলি॥ বিনয়বাবুর জন্তেও ভ্যাডির এতবড় কোম্পানী'নষ্ট হতে বসেছিল। 

হরপ্রমাদ॥ তাই নাকি? তাহ'লে ঘা করেছ ভালই করেছ। এই রকম 
কর্মচারী থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল । এমনি এমনি ছাড়লে কেন? জেলে 
ঢুকিয়ে দাও। 
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[ গোত্র প্রসাদ প্রবেশ কৰে ] 

গৌরীপ্রমাদ ॥ এক্সকিউজ [|ম। যোগেশবাবু এবং অমরবাবু আপনাদের 
ছুইজনকেই পুলিশ্টেশনে যেতে হবে । ইউ আর আগার এ্যারেষ্ট। 

অমর &॥ ( অবাক হয়ে ) আপনি? 

[ গোঁবীগরসাদ পকেট থেকে কার্ড বার করে দেয় 7 

অমর ॥ (কার্ড পড়ে ) ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর অফ পুলিশ গৌরীপ্রসাদ চক্রবর্তী ! 

গৌরী ॥ ইয়েস । 

অমর ॥ কিন্ত আমাদের অপরাধ কি বুঝতে পারছি ন1। 

গৌরী ॥ মিসইউজ অফ ফায়ার সাভিস। আগুন না! ধরতেই বিনা কারণে 
দমকল ব্যবহার করেছেন। যোগেশ্বাবুর অপরাধ আরো! যাবরাত্মক। 
গুদামে আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিলেন । 

যোগেশ ॥ না, না আমি করিনি । আমার নিজের গুদামে আমি কেন আগুন 
ধরাতে ধাব? আপনি শিশিরকে খ্যারেষ্ট করুন| হি ইঞ্জ দি কালপ্রিট 
সে-ই আগুন ধরানোর চেষ্টা করেছিল। 

অমর ॥ ইন্সপেক্টুরবাবু, আপনি বিন্য়কেও এ্যারেষ্ট করুন। তারই অপদার্থতার 
জন্যে দমকল মিসইউজ হয়েছে । 

গৌবী ॥ (চডাগলায় ) নিজেদের বাচাবার জন্তে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবার 
চেষ্টা করবেন না । আমি গোভা থেকে শেষ পর্ধস্ত সব কিছু নিজে চোখে 
দেখিছি। অসৎ উপায়ে বেশীর্দিন অর্থ উপার্জন কর! যায় না জানবেন । 

হবপ্রসাদ ॥ দেখুন ইন্দপেক্টরবাবু, যা হবার হয়েছে । দয়! করে এদের ছেড়ে 
দিন। 

গৌরী ॥ আপনি কে? 

হরপ্রপাদ ॥ আমি যোগেশের হতভাগ্য শ্বশুর । আর অমরও আমার সন্তানের 
মত। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিচ্ছি। এট! নিয়ে আপনি 
এদের রেহাই দিন। 
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গৌরী ॥ পুলিশ অফিসায়কে ঘুষ দিতে চাইছেন? ইউ আর অগলসো আগার 

এ্যারেষ্ট । আপনাকেও থানায় যেতে হুবে। 
[ স্থনেত। ও লিলি কাদতে আরস্ত করে ] 

ঘোগেশ ॥ ইন্সপেক্টরবাবুঃ আমরা অপরাধ ত্বীকার করছি। 

গৌরী ॥ আমার কাছে ত্বীকার করে কোন লাভ হবে না। আদালতে গিয়ে 
যা! বলবার বলবেন । 

যোগেশ ॥ আদালত পর্ধস্ত আর দয়! করে টানাটানি করবেন না। মান সম্মান 
নব নষ্ট হয়ে যাবে। আপনাকে কথ! দিচ্ছি আগে যা করেছি করেছি, এরপর 
আর অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করব না। 

গৌরী ॥ বিপদ্দে পড়লে সবাই ওকথা বলে। আমি জানি ছেড়ে দিলে 
আপনার! আবার এই কাজ আরম্ভ করবেন । 

যোগেশ ॥ প্রমিস করছি, কোনদিন এমন কাজ করব না। 

গৌরী ॥ বেশ, আপনাদের আমি ছাডতে পারি একটি কপ্ডিশনে । 

যোগেশ ॥ বলুন কি কগ্ডশান ? 

গৌরী ॥ আপনারা ঘে দুজন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন, তার্দের এখুনি 
আবার চাকরীতে বহাল করতে হবে । 

যোগেশ॥ এ আর বেশী কথা কি? এখুনি করে দিচ্ছি। (হাসি-মুখে) 
শিশির, তোমাকে আমি আবার এ্যাপয়েপ্টমে্ট দিলাম । 

শিশির ॥ আমি বিন! দ্বিধায় গ্রহণ করলাম । 

অমর ॥ বিনয়, তোমার চাকরী আজ থেকে পারমানেণ্ট । 

বিনয় ॥ ঠ্যালার নাম বাবা ! 

গৌরী ॥ যোগেশবাবু, অমরবাবু আপনার! ছজন এখান থেকে যান। 
হরগ্রসাদবাবুর সঙ্গে আমার কয়েকট1 জরুরী কথা আছে। 

যোগেশ ॥ এখুনি চলে যাচ্ছি। আন্ছন অনরবাঁবু, ইমিভিয়েটলি চলে যাই-_- 

অমর ॥ চলুন। 
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[ ছুজনে প্রচণ্ড বেগে চলে যায়। একটু পরে হুরগ্রসাদ ছাঙগতে হাসতে 
গৌরীগ্রসাদের দিকে এগিয়ে যায় ] 
হরগ্রসা্দ ॥ থ্যাংক ইউ গৌরিগ্রসাদ। কাজটা থে তুমি এত ন্হজে সমাধা 
করতে পারবে ভাবতে পারিনি। সাধে কি ব্রিটিশ গভর্ণমে্ট তোমাকে 
ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার করেছিল, বায় বাহাছর টাইটেল 
দিয়েছিল। 
গৌরী ॥। তা তে! করেছিল-_কিন্তু আমি একজন রিটায়ার্ড বুড়ো লোক। 
আমাকে দিয়ে এইভাবে পরিশ্রম করানো তোমার অত্যন্ত অন্যায় 
হবরপ্রসাদ। 
হরপ্রসাদ ॥ কি করব বল? এরা যেভাবে অর্থ উপার্জন করে সেটা চেক করা 
দরকার । কোনদিন হয়তে! সত্যি সত্যি পুলিশের হাতে ধর] পড়ে জেল 
থেটে মরবে। 
[ সবাই অবাক হয়ে যায় ] 
স্থনেত্রা ॥ দাদু, তোমার ভেতরে ভেতরে এইসব কাণ্ড করা হুচ্ছে? 
হরগ্রসাদ ॥ (গম্ভীর হয়ে) সনি, লিলি, তোমাদের ওপর আমার এতদিন উচু 
ধারণা ছিল। কিন্তু শিশির আর বিনয়ের ওপর তোমর! ষে ব্যবহার করেছ, 
তাতে আমার সমস্ত ধারণা পালটে গেছে। ঠাট্রা-তামাশ! মানুযের জীবনে 
থাকা ভাল। কিন্ত মন্ুত্তত্ব হারানে! ভাল নয় । চাকরী ছুটো ওদের কতট! 
প্রয়োজন তা তোমর! ভাবনি। ভাবতে চেষ্টা করনি। তোমরা মজ। 
করতে গিয়ে ওদের ছু'জনকে হাতের পুতুল বানিয়েছ, যতদ্বর পেরেছ নামিয়ে 
দিয়েছ । না না, প্রাণ বলে কোন পদার্থ তোমাদের নেই। 
লিলি॥ আমাদের অন্যায় হয়েছে দাছু। আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। 
হরগ্রপাণ ॥ যাও, ওদের ছু'ঞজজনের পায়ে ধরে ক্ষমা চাও! 
[ লিলি ও হুনেত্র মাথা নীচু করে বিনয় শিশিরের দিকে এগোতে 
খাকে। শিশির বাধ! দেয়) 
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শিশির ॥ থাক থাক, শগোবেন না। চাকরী ছু'টো! ফেরত পেয়েছি সেই 
আমাদের বাপের ভাগ্যি। (আনন্দে চেচিয়ে ওঠে ) কানাই-- 

বিনয় ॥ (একইভাবে ) বলাই-_- 

শিশির ॥ কানাই--- 

বিনয় ॥ বলাই-- 


[ নকলের মুখ হাদিতে ভরে যায়। পর্দা! নেমে আসে ] 


জীনম্বত্ভ স্ট্যাজ্ 


চরি্রলিপি 
পরিতোষ অনিল 
বিশ হুধাময় 
যাদব বিপিন 
রমেন চৌধুরী 
হরিছর ডাকাভ 
গুলক সরলা 
মায়! ডলি 
অধেন্দু উমা 


জনৈক লোক, দ্বিতীয় ব্যক্তি, বেয়ারা (প্রয়েজন বোধে হোটেলের 
দৃষ্ঠের একাধিক চরিত্র এক সক্ষে জুড়ে কম সংখ্যক শিল্পী দ্বারা 
অভিনয় করানো চলতে পারে |) 


প্রথম অফ 
প্রথম দৃনট 
[পর্দা পড়া অবস্থায় দর্শকের পেছন দিকে গণ্ডগোল হুয়। হঠাৎ 
চিৎকার শোন! যায়--ধর ধর। মাঝ বয়সী একজন লোক, নাষ 
পরিতোষ বায়, জীর্ণ কোট-প্যাপ্ট-টাই পরা অবস্থায় দর্শকের 
পেছন দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এনে মঞ্চের ওপরে উঠে পর্দার সামনে 
দাড়ায়। তার পেছনে পেছনে বিশ্ুবাবুও একই ভাবে এসে 
পরিতোষের কোটের কলার চেপে ধরে। পরিতোষ তাকে কিছু 
বোঝাতে চেষ্টা করে ] 
পরিতোষ ॥ আহা ছাড়ুন, ছাড়ুন-- 
বিশ্তু॥ আজ আর ছাড়ছিনা। অনেক চালাকী খেলেছেন। এবার যাবেন 
কোথায়? 
পরিতোষ ॥ কথাট। শুস্থন না! কোটটা ছাড়ুন! ছিপড়ে যাবে ঘে-- 
বিশ্ত ॥ মনে কবেছেন আপনি ইনসিওরেন্দ কোম্পানীর ইন্সপেক্টর বলে, 
আপনার ধাগ্পাবাজী আমি বুঝতে পারব না? বার করুন টাক । 
পরিতোষ ॥ টাকা সঙ্গে নেই, পরে দিয়ে দেব? আপনি আমার এজেপ্ট হয়ে 
লোকজনের মাঝখানে এভাবে টানাহ্যাচরা করলে আমার রেসপেক্ট নষ্ট 
হবে। 
বিশু ॥ মেবে আপনাকে রেসপেক্ট দেব। 
পরিতোষ ॥ মেরে রেদপেক্ট দিলে অংপনার গ্রসপেক্ট নষ্ট হবে। 
বিশু॥ আমার প্রঙগপেক্ট দরকার নেই। আপনার ধত ইন্পেক্টরের আতগারে 
আহি এজেন্ট হয়ে থাকতে চাই না। 
পরিতোষ ॥ গুড ভিলিশন্‌ ! এবার তাহলে ছেড়ে দিন চলে স্বাই-- 
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বিশ্তু॥ টাকা না দিলে এক প! নড়তে দেব না । 

পরিভোঘ ॥ কোন টাঁকা বলুন তো? 

বিশ্ত॥ স্তাকা সাজা হচ্ছে? আমার কাছ থেকে পার্টির প্রিমিয়ামের টাকা 
জম! দেবেন বলে নিয়ে গিয়ে এক পয়সাও জমা! দেননি কেন ? 

পরিতোষ ॥ জমা দিয়েছি। 

বিশ্তঃ কোথায় জম! দিয়েছেন? 

পরিতোষ ॥ পেটে। 

বিশ্ত॥ এবার পিঠে মেরে পেট থেকে বার করৰ। 


[ পরিতোষ ইশারায় বিস্তর কান তার কাছে আনতে বলে। বিশ্ব 
হঠাৎ কিছু না বুঝে কানটা তার মুখের কাছে নেয়। পরিতোষ খুব 
গোপনীয় কথার মত করে বলে ] 


পরিতোষ ॥ পিঠে মারলে আমার ব্যথ। লাগবে । তার চাইতে ছেভে দিন। 
হাজার হোক আমি একজন ভদ্রলোক । 


বিশ্ত॥ (ধমকে ) চোপ, জোচ্চোর ! ওপরে ভদ্রলোক সেজে লোক ঠকানো-_ 
[যাদব নামে একজন লোক দর্শকের পেছন দ্িক থেকে দৌড়ে 
আমে] 


যাদ্দব ॥ কোথায় দেখি দেখি। আরে একেইতে৷ আমি খুঁজে মরছি। অমান 
মুধী দোকান থেকে ছ'মাস হলে! পঞ্চাশ টাকার মাল ধারে নিয়ে গেছে। 
আর টাক] দেবার নাম নেই। যখনই বাড়ীতে থোজ করতে যাই, তখনই 
শুনি বাড়ী নেই। 


পরিতোষ ॥ বাড়ী ন! থাকাই ম্বাভাবিক। আফটার অল আমি একজন বিজি 
লোক। এই নেই এই আছি, আবার এই আছি এই নেই। 


যাদব ॥ ( কোটের আরেক দ্বিক ধরে ) এইবার আমিও ধরেছি । আর ''এই 
নেই” হবে না। টাক! দিন। 
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পরিতোষ ॥ টাকার জন্তু কি আছে, কাল আসবেন, চৈক দিয়ে দেব। ক্রস, চেক 
নেবেন, না৷ বেয়ারার চেক নেবেন ? | 

ধাদব॥ আবার চালবাজী কথা! টাক দিন না হলে এখানেই জ্যাস্ত পুঁতে 
রাখব! ্‌ 

বিশু॥ আপনি আবার কোথ্েকে এসে জুটলেন? আমার টাক! আগে আদায় 
করতে দিন। আপনি ছেড়ে দিন। ূ 

যাদব ॥ ছাড়ব মানে? দিনের পর দিন হস্তে হে খুরেছি ধরবার জন্ত। এখন 
হাতের কাছে পেকে ছেড়ে দেব! বেশ কথ! বললেন! 

বিশ্ত ॥ আরে মশাই আমার ক্যাশ টাক। চোট দিয়েছে। 

যাদব ॥ আপনার টাকাটা টাকা, আমার টাকাট! বুঝি মাটি? আমি ছাড়ৰ 
না। দরকার হয়, আপনি ছাড়ুন । 

বিশ্তু॥ বাঃ বাঃ বাঃ, আমি ক্ই করে ধরলাম, আপনি উড়ে এসে জুড়ে বসে 
বলছেন ছাড়ুন! (ধমক দিয়ে ) ভাল কথা বলছি--ছাড়ুন। 

যাদব ॥ ধমক দিয়ে কথা বলহেন কেন? এট! কি আপনার ব্যক্তিগত সম্পত্তি? 
ওসব মেজাজ বাড়ীতে বৌয়ের কাছে দেখাবেন। 

পরিতোষ ॥ আপনার] ন্িজেদেন্ন মধ্যে সেটল করুন, কে ধরবেন, কে 
ছাড়বেন? 

বিশ্ত॥ আমি আগে ধরেছি । আমি কেন আপনাকে ছাড়ব বলুন তো? 

পরিতোষ ॥ ঠিকইতে৷। আপনি ছাড়বেন না। আমাকে ধরে রাখুন। 

যাদব ॥ আগে ধরেছেন বলে কি মাথা কিনে নিয়েছেন? আমি 
ছাড়ব না। 

পরিতোষ ॥ তার চাইতে এক কাজ করুন। আপনার ছু'জন ছু'জনকে ধরে 
রাখুন । ' 

যাদব ॥ আপনি চুপ করুন। মাঝখান থেকে আপনি ফৌড়ন কাটছেন 
কেন? 
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বিশ্ত॥ আপনি যে ওনাকেও চোখ রান্ডতিয়ে ক! বলছেন, ব্যাপাকট! কি? 

যাদব ॥ বেশ করছি হশাই, তাতে আপনার কি? 

বিশ্ত॥ আমার লোককে ধরে টানাটানি করছেন, আবার বলছেন, আপনার 

কি? 

যাদব॥। আপনার লোক কি করে হলো! মশাই । 

বিশ্ত ॥ আমি এর পাওনাদার, ছামার লোক হবে নাতো! কার লোক হবে? 

ঘাদদব॥ আমি বুঝি দেলদার ? 

বিশ্তু॥ (চড়া গলায় ) আপনি ছাড়বেন কিনা জানতে চাই। 

ঘাদৰ ॥ ন! ছাড়লেঃমারবেন নাকি ? 

বিশ্ত॥ আমার কাজে বাধার স্থপ্টি করলে মারব। 

ঘাদব ॥ মন্তানী দেখাচ্ছেন? মেরে দাত ভেঙ্গে দেব। 

বিশ্ত॥ চুপ শালা; জীব উপড়ে নেব! 

ঘাদদব ॥ জুতিয়ে মুখ লম্বা! করে দেব। 

বিশু ॥ ( পরিতোষকে ছেড়ে ) তবেরে রাস্কেল॥ অনেক সহ করেছি। 

ঘাদব ॥ (পর্রিতোষকে ছেডে ) আয় শালা, দেখি তোর কত ক্ষমতা] | 
[ দু'জনে কীল, চড়, ঘুষি চালাতে আরম্ভ করে। পরিতোষ সেই 
স্থষোগে মঞ্চ থেকে নেমে এক পা ছু'পা করে দর্শকের মাঝখান দিয়ে 
পালিয়ে যেতে থাকে । তখনও পর্দার সামনে মারামারি চলছে। 
হঠাৎ দু'জনে খেয়াল করে আসল লোক পালিয়েছে ] 

বিশ্ত॥ লোকট। কোথায় গেল? 
[ পরিতোষ তাদেন্ কথ! শুনে দর্শকের মাঝখানে চুপ করে দীড়িয়ে 
যায় ] 

যাদব ॥ পালিয়েছে। 

বিশু॥ আপনার জন্ত মশাই পালাল। 

ধাদব ॥ আমি কি করলাম? 
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বিশু ॥ মাঝখানে এসে ঝাহেলা করলেন। আপনার জন্ত আমার টাকা হাত- 
ছাড়! হলো! । এই টাকা এখন আপনাকে দিতে হবে। 

ধাদব ॥ মামাবাভীর আব্দার! আমাকে টাক! দিতে হুবে। কেন মশাই 
জামি টাক] দেব? 


বিশু ॥ আলবাৎ দেবেন। না দদিলে আপনার গলায় গামছ! দিয়ে আদায় 
করে নেব। 


ঘাদব ॥ ঘায় শালা, কার গলায় কে গামছ! দেয় দেখি - 
[ ছু'জনে ছু'জনকে জাপ্টে ধরে ঘুরপাক থেতে থাকে । বিশ্তু হঠাণ 
পরিতোষকে লক্ষ্য করে যাদবকে ছেডে দেয় ] 
বিশ্ত॥ এ তো! দাড়িয়ে আছে। 
[ পরিতোষ ছুটে পালায় ] 
যাদব ॥ ধর ধর শালাকে-- 
[বিশু ও যাদব 'ধর ধুর, বলে পরিতোষের পেছনে পেহনে অৃষ্ঠ 
হয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় ] 


দৃশটাস্তর 


হিভীয় দৃশ্য 


[ প্রথম দৃশ্ঠ শেষ হবার পর পর্দা খুলতেই দেখা যায় পরিতোবের 
বাইবের ঘর। বাইরে থেকে নকলা নক্ল( করে স্থব ভাজতে ভাজতে 
পরিতোষ প্রবেশ করে। চেঁচিয়ে ভাকে--রষেন--রমেন--। আবার 
স্থুর ভাঙ্গে। পরিতোষের স্ত্রী সরল! ভেতর থেকে বেরিয়ে আলে ] 

সরলা ॥ চিৎকার করছ কেন? বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে নাকি ? 

পরিতোব ॥ (একই স্থরে) নম্না-_নক্না--রমেন কোথায়? 

লরলা ॥ আড্ডা দিতে বেরিয়েছে । 
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পরিতোষ ॥ ঠিক আছে। নম্গা--নক্লা--- 

সরল! ॥ কি লম্না নন্না করছ! কোথায় গেছে জান? 

পরিতোষ ॥ না। 

দরল! ॥ পাশের বাডীর দির্দি বলেছেন ও কোন এক বাড়ীর মেয়ের জানলার 
দিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে থাকে । 

পরিতোষ ॥ ও! 

সরলা ॥ এই বযসে ওভাবে তাকিয়ে থাকার ফল কি হয় জান? 

পরিতোষ ॥ বিষের আগে তোমার জানলার দিকে তাকিয়ে আমার যা ফল 
হয়েছে তাই । 

নরলা॥ বুড়ো বয়সে এইসব কথা বলতে তোমার লজ্জ। হুওয়! উচিত ! 

1 সরলা রেগে ভেতরে যেতে থাকে ] 

পরিতোষ'॥ চলে ঘাচ্ছ ঘে? 

লরল। ॥ কি:দরকার ? 

পরিতোষ ॥ খেতে দাও। অফিস যাবার সময় হয়ে গেল । 

সরলা ॥ খাওয়া আসবে কোখেকে? 

পরিতোষ 4 রান্নাঘর থেকে । 

সরল] ॥ রান্নার জিনিস এনেছ ? 

পরিতোষ ॥ যা! আছে তাই দাও। 

সরলা ॥ আনছি । (সরলা ভেতর থেকে এক প্লাস জল' নিয়ে আসে) জল 
আছে জল খাও ।। 

পরিতোষ ॥ (রসিকত! করে ) আমি তোমার পাণিপ্রার্থা নই, অন্ন প্রার্থা। 

সরলা ॥ অন্ন রেশনের দোকানে । 

পরিতোষ ॥ এই দ্যাখ- রেশনট। আনাওনি বুঝি ? 

সরলা ॥ টাক! দিয়েছ যে রেশন আনব? 

পরিতোষ ॥ টাকার জন্য কি আছে, আমার নাম করে ধারে আনবে। 
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সরল। ॥ দোকানদার আমার শ্বশুর কিনা যে তোমার নাম শুনে ধারে রেশন 
দেবে! 

পরিতোষ ॥ কেন দেবেন? আমার নাম শুনে পোষ্ট অফিস ধারে পোষ্টকার্ড 
দেয়, আর রেশন ধারে দেবে না? যাক্‌--তাহলে আর দেবী করে লাভ 
নেই। অফিসের দিকে প৷ বাড়াই। 

সরলা ॥ আর আঁফপে যেতে হবে না। 

পরিতোষ ॥ ম্যানেজার মিটিং ডেকেছেন। আমি ইন্সপেক্টর, আমার না গেছল 
চলে? 

সরলা ॥ কাচকলার ইন্সপেক্টব। মাইনের বিশটা টাকাও ঘরে আমে না। 
ও চাকরী করে কি হবে? 

পরিতোষ ॥ তুমি কিছু ভেবো না। সামনেই আমার প্রযোশন । তখন ডবল 
ইনকাম হবে। তুমি তখন রান্নার জন্য একটা ঠাকুর রেখে পায়ের ওপর পা 
দিয়ে শুধু বসে খাকবে। আমি একটা এ্যাম্বাদাডার গাভী কিনে নেব। 
না__এ্যান্থানাভার নয । এ্যান্থ সাভার চভলেই ড।কাত বলে ধরে নিয়ে ষাবে। 
কি গাভী কেনা ষায় বলতো ? 

সরল! ॥ কর্পোরেশনের গাডী কিনে! 

পর্রিতোষ ॥ সেট! উচিত হবে না। তাহলে শহরের অঞ্াল সাফ করা বন্ধ 
হযে যাবে। 

[ বাইবে থেকে পচিশ ছাব্বিশ বয়সের যুবক রমেন প্রবেশ করে ! 

এইতো রমেন এসেছে । 

রমেন ॥ আমাকে খু'জছিলে নাকি? 

পরিতোষ ॥ তোর মা খু'ছিল। 

রমেন ॥ কেন? 

পরিতোষ ॥ তোকে চোখের আড়াল করতে চায়না-স-মা তো ! 

রুমেন। আঙ্গি কচি খোক! নাকি? 
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পরিতোষ ॥ ওরে-_মা জননী গর্ধাহিণী তারে তুই ঠিক চিনিসনি। 

খরল1॥ তুমি চুপ করবে? লাই দিয়ে দিয়ে তো মাথায় তুলে দিয়েছ। এখন 
আমাকে পর্ধস্ত গ্রাহ্‌ করতে চায় না। 

পরিভোষ ॥ এট! অন্যায়, রমেন। ঈশ্বরচন্জ বিভাসাগর দামোদর নদীতে ঝাপ 
দিয়েছিলেন কার জন্যে? মায়ের জন্যে! 

[ পরিতোষ সরলার দিকে তাকায় । সরলা কটাক্ষ করে চলে যায় ] 

মেন ॥ বাবাঃ আমার একট1 ঘড়ি না হ'লে চলছেনা। কত জায়গায় 

ট!ইমলি এ্যাটেণ্ড করতে হুয়। 


পরিতোষ ॥ ঠিকই তো। ঘড়ি না হ'লে চলে নাকি? কিনে দেব। 

বমেন॥ কবে? 

পরিতোষ ॥ সামনেই আমার প্রমোশন । সেট! পেলেই-__ 

মেন ॥ অত দেরী ? 

পরিতোষ ॥ দেরীতো! হবেই। স্থইডেন থেকে নামী কোম্পানীর দামী ঘড়ি 
আনিয়ে দেব। কি চাস--ফেবার লিউবা ন৷ টি-সট.? 

বুমেন ॥ টাইমস্টার | 

পরিতোষ ॥ তাই দেব। গোল্ডেন কালার না দিল্ভার কালার ? 

মেন ॥ গোল্ডেন সিল্ভার এক ঘেয়ে হয়ে গেছে। 


পরিতোষ ॥ তাহলে পিংক কালার দেব। তুই গ্ভাখতে| ধারে রেশনটা আনতে 
পারিস কিনা-। 

ঝমেন ॥ ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আমি রেশন আনব? আমি পারব না। 
হবিহরকে আনতে বল। 

পরিতোষ ॥ হরিহরকে আনতে দিলে অর্ধেক চাল রাস্তায় বিক্রি করে দিয়ে 
আসবে। 

মনে ॥ এ চোরটাকে বাড়ীতে রেখেছ কেন $?ি - 
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পরিতোষ ॥ মাইনে তো৷ পায় না। ছু'চার পয়সা চুরি না করলে ওরই ব৷ চলে 
কি করে? 

বমেন ॥ তাই বলে নিজেদের ক্ষতি করে কেউ চোর বাড়ীতে পোষে ? 

পরিতোষ ॥ সারা জীবন এখানে কাজ করে এই বুড়ো বয়সে আর কোথায় 
যাবে? তুই যা, রেশনটা নিয়ে-আয়। 

রমেন ॥ তুমি গিয়ে নিয়ে এসো । 

পরিতোষ ॥ আমাকে অফিসে ঘেতে হুবে। 

বমেন ॥ তাহলে অফিস থেকে ফেরার পথেই নিয়ে এসে! । 

[ সরল! টাকা আর ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসে ] 

সরল! ॥ হতভাগ! ছেলে! অফিস থেকে ফেরার পথে রেশন আনতে বলচিস, 
এ বেল। খাওয়৷ হবে কি? ছুপুরে ঘি গিলতে হয় এই টাকা আর ব্যাগ 
নিয়ে এক্ষুণি রেশন নিয়ে আয়। 

বমেন ॥ কাজের সময় তোমরা এমন বিরুক্ত কবন। ভাল লাগে না! 

[ রমেন টাকা আর ব্যাগ নিয়ে রাগে গজ গজ করতে করতে চলে ঘায় ] 


পরিতোষ ॥ দেখলে তো।-_ইচ্ছে থাকলেই টাকার যোগাড় হয়ে যায়। 
সরলা ॥ হ্য। যায় । লক্মীর ঘট ভেঙে ঘ! ছিল দিয়ে দিলাম । 


পরিতোষ ॥ দুঃখ করো না। লক্ষ্মীর ঘট মানেই ইমারজেন্সী ঘট । আরেকট! 
এনে দেব । 


লরলা]॥ জোড়াতালি দিয়ে আর কতর্দিন চলবে? দেনার দায়ে মাথার চুল 
অব্ধি বিকিয়ে রেখেছ ৷ দশ হাজায় টাকা ধার করে মেয়ের বিয়ে দিয়ে 
কি লাভ হলো? ছু'টো৷ বছরও গেল ন1। শ্বশ্ুরুবাড়ী থেকে মেয়েকে শক্ত 
অন্থথ ধরিয়ে ছ'মাস ধরে এখানে ফেলে রেখেছে। বিয়ের পর মেয়ের 
অহন্থখ সারবার দাত্দিত্বও কি বাপ মায়ের? 


পরিতোষ ॥ নিশ্চযই। মেক্েবিস্নের আইন বড় কড়া । মা বীপকে মেরে 
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গ্যারাণ্টার হয়ে থাকতে হয়। ম! বাপের জীবিত অবস্থায় মেয়ের কোন 
ডিফেক্ট হলেই মাঁবাপকেই তা রিপেয়ার করে দিতে হয় ! 
[ বাইরে থেকে গল! শোন] ষায়--পরিতোধবাবু--ও পরিতোধবাবু ] 

পরিতোষ ॥ বলে দাও, বাড়ী নেই। 

লরল! ॥ মিথ্যে কথ! বলতে পারব না। 

পরিতোষ ॥ আঃ, বল না। 

[ আবার শোন! যায়--পরিতোষবাবু ] 

সরল! ॥ তুমি নিজে গিষে দেখ, কে! 

পরিতোষ ॥ কে আবার--রাজদ্বারে শ্বশানে য তিষ্ঠতিঃ স বান্ধবঃ। তয়ের 
কিছু নেই, বলে দাও । 

সরল। ॥ বাড়ী নেই। 

বাইরের গলা ॥ কোথায গেছেন? 

পরিতোষ ॥ বল, টুরে গেছেন। 

সরলা ॥ টুর গেছেন। 

বাহুবের গলা ॥ কখন ফিরবেন ? 

পরিতে।য ॥ বল, আর ফিরবেন না। 

সরলা ॥ সে আবার কি অলক্ষণে কথা। ও কথা আমি উচ্চারণ করতে 
পারব না। 

পরিতোষ ॥ তুমি সতী সাধ্বী। এাখা সিঁছুর তোমার অক্ষয় থাকবে। আমি 
সহজে মরুব না । যা বলতে বলছি বল। 

বাইরের গল! ॥ কখন ফিরবেন জানতে পাি? 

সরলা ॥। আর ফিরবেন না। 

বাইরের গল। ॥ তিনি কি বানপ্রন্থে গেছেন? যর্দ কোন দিন ফিরে আসেন 
বলে দেবেন, বিশুবাবু এসেছিলেন । [ পরিতোষ মাথ! নাড়ে ] 

সরলা ॥ আচ্ছা 
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পরিতোষ ॥ বুঝতে পারছ কত ইম্পরুটেন্ট ম্যান আমি। সব সময় লোক 
আমার খোজ করে । 

সরলা ॥ কত টাকা পায়? 

পরিতোষ ॥ এই স্ভাখ, তুমি পাওনাধার ভেবেছে নাকি? আসলে আমার 
এজেণ্ট হতে চায়। সেই জন্তই ঘোরাঘুরি করছে। 

[ বাহিরে থেকে আচমকা বিশুবাবু প্রবেশ করে ] 
বিশ্ব ॥ কি মশাই, টুর থেকে কখন ফিরলেন ? 
[ সরল তাড়াতাড়ি ভেতবরে ঢোকে ] 

পরিতোষ ॥ ( একগাল হেসে ) এইমাত্র । দেখছেন না, এখনও জাম! কাপড়ই 
ছাড়িনি। 

বিশ্ত॥ ঘরের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থেকে স্ত্রীকে দিয়ে দিব্যি বলিয়ে দিলেন 
টুরে গেছেন। 

পর্রিতোষ ॥ টুবেই গিয়েছিলাম । আমার স্ত্রী জানতেন না থে আমি 
অলরেডি টুর থেকে ফিরে এসেছি । উনি হয়তো৷ ভেবেছিলেন-_ 

বিশু ॥ আপনি টুর থেকে জীবনেও ফিরবেন না। 

পরিতোষ ॥ ভাবাটাই ম্বাভাবিক। কারণ আমি একজন কাঁজের লোক। 
কখনও কাজের মধ্যে ডুবে যাই, আবার কখনও কাজের ফাকে ভেসে 
উঠি। | 

বশত ॥ পাটির প্রিমিয়ামের টাকা হজম করে আপনি এখন আমার কমিশনের 
টাকাও জক্‌ দেবার তাল করেছেন? 

পরিতোষ ॥ কেন বলুন তো? 

বিশ্ত॥ (পকেট থেকে একটা চেক বার করে ) এট কি দিয়েছেন? 

পরিতোষ ॥ চেক। তাঙ্গাননি? 

বেশ ॥ আপনা এ্যাকাউন্টে টাকা থাকলে তো ভাঙ্গাব। 

পরিতোষ ॥ এ্যাকাউণ্টে টাকা নাই বা থাকল । যেখানে আমার নামে হাজানর 
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হাজার টাক! ট্রানজাকশন হুচ্ছে--সেখানে সামান্য পঞ্চাশ টাকার জন্তে 
তো চেক ডিস্অনার হতে পারে না । আপনি অন্ত ব্যাংকে ঘাননি তো? 
বিশু ॥ আমি কি বামছাগল যে এক ব্যাংকের চেক নিয়ে অন্ত ব্যাংকে ঘাব। 


পরিভোষ ॥ আচ্ছা-মামি আজই ব্যাংককে হন্সট্রাকণন দিয়ে দেব--ভবিষ্যতে 
আমার এ্াকউন্টে টাকা জমা পডবে এই আশ! নিয়েই ষেন আপনাকে 
পেমেট করে দেয়। আপনি কাল আবার ট্রাই করবেন । 


বিশ্ত/ আপনাকে ছু"দিন টাইম দিয়ে ষাচ্ছি, এব মধো আমার কমিশনের টাক! 
আর পার্টির প্রিময়ামের টাক। সব মিটিয়ে না দিলে ৫৫স্‌ করে আপনাকে 
জেলে ঢোকাব 
[ চেক ছুঁডে দ্রিষে বিশ্ত চলেযায় । সবল! প্রবেশ কৰে ] 
সরলা ॥ অপমান করে গেন তো! 
পরিতোষ ॥ এখনও করেনি । অপমানের প্রস্তাবন। করে গেল। 
সরলা ॥ এত লোকের পাওনা টাক] তুমি কেমন করে শোধ দেবে? 
পরিতোয় ॥ ভবিষ্যতে কিছু পাব, এই আশ! নিয়ে এখন শুধু ঠ্যাকনা দিয়ে 
যাচ্ছি। কিছু পেলেই ঠ্যাকনা নরিয়ে "বে দেখবে সব ঠাণ্ডা । 
[ বাইরে থেকে বুদ্ধ চাকর ছবিহর একটি হুটকেশ হাতে প্রবেশ করে ] 
সরল! ॥ কার হুটকেস নিয়ে এলে? 
হরিহণ ॥ জামাহবাবু এসেছেন। 
সরলা ॥ এখন জামাইবাবু? 
হরিহর ॥ বললেন, এখানে কিছুদিন থাকবেন। 


[ সরণা৷ প।রতোষের দিকে তাকায় ] 


সরলা ॥ তুমি এঙক্ষণ কোথায় ছিলে? 
পরিতোব ॥ কোথায় আবার থাকবে। গাঁজার খে'জে ঘুএছিল। 
হবিহর ॥ সবাই আমার জন্র গাঁজার কণকে নিয়ে বসে রয়েছে। 
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সরলা ॥ স্থটকেসটা শান্তার ঘরে নিয়ে যাও। শাস্তা বদি ঘুমিয়ে থাকে ওকে 
ডেকো না। ূ 
[ হরিহর ভেতরে যায়! জামাই পুলক প্রবেশ করে ] 
পুলক ॥ জামাইধচঠীর পনের দিন আগেই চলে এলাম। মার শরীর খারাপ, 
তখন শাবার আসতে পারি কি না পারি ! 
[ গুনণক উভয়কে প্রণাম করে ] 
সরলা ॥ পুপক, বস। 
পুলক ॥ শান্ত এখন কেমন আছে ? 
সরপা ॥ আর শ্বাকা! বিছান৷ ছেড়েই উঠতে পারে না। 
পুপক॥ ভাপ করে চিকিৎসা করান। মা বলে দিয়েছেন, একেবারে স্বন্থ হয়েই 
যেন আমাদের বাভী যায়। 
| সরলা পররিতোষের দিকে তাকায় ] 
পরিতোষ ॥ পুলকের জলখাবারের ব্যবস্থা কর। 
পুলক ॥ হ্যা-াখদেও পেয়েছে খুব । 
পারতোষ ॥ পাবেই তে পথঢা তো কম নয়। (সরলাকে ) শোন, পুলককে 
গাওয়। ঘিতে লুচি ভেজে দাও । 
লূরলা॥ ( অথপূর্ণ দুটি দিয়ে) অসময়ে লুচি খেলে ছুপুরে খেতে পারবেন! 
তাব চাহতে তুমি দোঞাশ থেকে মিষ্টি এনে দাও । 
পরিতোষ ॥ আচ্ছা আনাছ কি মি আনা যায় বশতো ?, ছু'টো। করে 
রসগোলা, সন্দেশ, পানতুয়া, চমচম--আনব ? 
পুপক ॥ দুটো করে কেন! বেশি করেই আঙ্ছন। সবাই মিলেই খাওয়া 
যাবে। 
পরিতোষ ॥ আচ্ছা বেশী কবেই আনছি । 
| পখিতোব অসহায় ভাবে সরলার দিকে চেয়ে চলে ঘায়। ভেতর 
থেকে হরিহর বোরয়ে আসে । 
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হবরিহর ॥ শাস্তা দিদি ঘুমোচ্ছে ! 

সরলা ॥ পুলক, তুমি তাহলে এই ঘরেই কথা বল। ডাক্তার ওর ঘুম ভাঙ্গাতে 
বারণ করেছে । আমি চায়ের জল চাপিয়ে আসছি । [ সবরলা চলে যাক্স ] 

হরিহর ॥ জামাইবাবু আপনি একটু রোগ! হয়ে গেছেন। 

পুলক ॥ রোগ! হয়ে গেছি বলেই তো অফিস থেকে একমাস ছুটি নিয়ে এসেছি, 
এখানে থেকে শরীরটাকে ভাল করব বলে । 

হব্রিহর ॥ এখানে একমাস থাকবেন? 

পুলক ॥ হ্যা--এখানে একমাস ভাল খাওয়া দাওয়া] করণেই শরীর ভাল হয়ে 
যাবে। তাছাভা শান্ত।কেও দেখাশোনা করতে পারব। আচ্ছা হুর্িহর, 
এবার জামাইফঠীতে আমাকে কি দেওয়! হবে, কিছু ঠিক হয়েছে নাকি ? 

হরিহর ॥ এখনও হয়নি ' হব হব হচ্ছে---। 

পুলক ॥ মাকে বলো এবার ধুতি পাঞ্জাবী দিতে হবে না। জামাইবাবু 
টেরিলিনের জামা-প্যাণ্ট চেয়েছেন । 

[ সরল প্রবেশ করে । 

সরলা ॥ পুলক, জামা কাপড ছেডে হাত মুখ ধুয়ে নাও। চায়ের জল 

চাঁপিয়েছি, এখুনি হয়ে যাবে। 
[ পরিতোষ খালি হাতে প্রবেশ করে ] 

সরল! ॥ মিষ্টি আনলে না? 

পরিতোষ ॥ , ভুলেই গিয়েছিলাম আজ স্থইটলেস ডে । 

পুলক ॥ স্থইটনেস ডে আবার কি? 

পরিতোষ ॥ মিটুলেল ডে-তে যেমন মাংস পাওয়া যায় ণা, স্থইটেলেস ডে-তে 
তেমনি মিষ্টি পাওয়া যায় ন|। 

পুলক ॥ দিনদিন কি যে সব নিয়ম হচ্ছে। যাকগে--এখন ডিমের অমলেট 
দিন, তাই দিয়েই চা খাই। 

পৰিতোব ॥ ডিমও পাওয়! যায় ন। 
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পুলক ॥ সেকি, ডিষ পাওয়। যায় না কেন? 

পরিতোষ ॥ ডিমে এযালাজি হয় বলে হেলথ, ডিপার্টমেন্ট এখানে এগ.লে্‌ 
এরিয়া করে দিয়েছে । 

পুলক ॥ তাহলে, শুধু চা-ই খেয়ে নিই। 

পরিতোষ ॥ হ্যা, এখন চ। খাও । দুপুরে ভাল করে খেয়ে নিও। 

পুলক ॥ দুপুরে বেশি কিছু করবার দরকার নেই। বাজার থেকে পাঁক। রুই 


নিয়ে আহন্থন।' আমাদের ওখানে তাল মাছ পাওয়া যায় না। এখানে 
থেয়ে মুখ পাণ্টে নেওয়] যাবে। 


পরিতোষ ॥ (সরলাকে ) তাহলে পাকা কই নিয়ে আপি, তুমি কি বল? 
[ সরল! অন্বস্তি বোধ করে ] 
পুলক ॥ মা কি বলবেন। মা তো ভাল করেই জানেন রুই মাছের কালিয়া! 
আমার কি রকম প্রিয় খাগ্। আচ্ছা_-আমি তাহলে মুখ হাত ধুয়ে নিই। 
ছরিহর, আমাকে একট] তোয়ালে দাও। 


[ পুলক ও হরিহর তেতরে যায়। পরিতোষ বাইরের দিকে যেতে 
থাকে] 


সরলা ॥ তুমি কোথাও যাচ্ছ? 

পরিতোষ ॥ পাকা কই আনতে। 

মরলা ॥ দাভাও। ( ছাতের একঢ। চুডি খুলে ) এই পাও। 

পরিতোষ ॥ ( একগাল হেসে) ভেবী ইনটেণিজেন্ট ওযাইফ। তুমি কিছছু 


ভেবোন1। প্রমোশন পেলেই_-( সরলা! ভ্ুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় ) তেষ্ট। পেয়েছে 
জল খাই ! 


[ পরিতোষ টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে খেতে থাকে ] 


-দৃশথাত্তর-__ 


তৃতীয় দৃশ্য 


[ পুলিশ ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দু বোসের বাডী। তার যুবতী মেয়ে ডলি 
একটি ঘরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছে । ঘরটির ছু'দিকে দরজা । পেছনে 
দিকের দেয়ালে একট] বড় জানাল! । একটু পরে ভৃত্য মান্না প্রবেশ 
করে] 
মান্না ॥ দির্দিমপি, দেই ছেলেটা আবার রাস্তায় দাড়িয়ে তোমার জানালার দ্রিকে 
তাকিয়ে আছে। 
ডলি ॥ তাই নাকি? 
মান্না ॥ হ্যা। কি দেখে, বলতো? 
ডলি ॥ বয়স হোক তখন বুঝবি । 
মান্না ॥ কিযেবলনা! মরবার সময় হয়ে গেল, আর বয়স হলো না? 
আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, ছেলেটার মতলব ভাল নয়। 
ভলি॥ ওকে নিয়ে একটা মজ। করব, দেখবি ? 
মামা ॥ কি মজা করবে? 
ভঙ্গি ॥ বাবা! বাঁডী নেই? 
মাস্না ॥ বাবুতো ডিউটি থেকেই ফেবেন নি। 
ভলি॥ ঠিক আছে। আমি জানালার ধারে ছাড়িয়ে ওকে শুনিয়ে গান করি। 
তুই গিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য করবি ও কি করে। 
মান্না॥ তাহলে আর দেখতে হবে না। লাই পেয়ে আরে বাড়াবাড়ি শুরু 
করবে। 
ডলি ॥ কি আর করবে? হয়তো! আগ্রহটা! আবে বেড়ে যাবে। তারপর 
ওকে এমন ঘোল খাওয়ার যে পালাতে পথ পাবে না। 
মান্না॥ কি দরকার ওসব ঘোল খাওয়া-খাওয়ি করে? তার চাইতে বলতো! 
বাবুকে বলে হাজতে ঢুকিয়ে দিই, মাস তিনেক জেল খেটে আস্থক ! 
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ভলি॥ বাবার সঙ্গে থেকে থেকে তুইও পুলিশ হয়ে গেছিস । ওসব ছেলেদের 
শিক্ষ! দিতে মেয়েরাই "পারে । পুলিশ দরকার হয় না। তোকে ঘা করতে 
বঙ্গলাম তাই কর। 
মান্গা ॥ কি যে তোমার মাথায় দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে ! 
[ মান্না] চলে যায় । ডলি গান ধরে। কখনও জানলায় মাথা রেখে 
গায়। গাইতে গাইতে কখনও ফুলদানী থেকে ফুলের তোড়। তুলে 
নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে জানালার মধ্য দিয়ে বাইরে দেখায়। 
আবার কখনও মিষ্টি হাসে। গান শেষ হয়। একটু পরে মান্না 
প্রবেশ করে ] 
মাল্লা॥ দিদিমণি, তোমার গান শুনে ছেলেটা রাস্তার পাশে সটান শুয়ে পড়ে 
হই'ন হু'স করে শ্বাল ছাডছে। 
ডলি ॥ এইবার ওষুধ ধরেছে । তুই এক কাজকর। ওকে এখানে ডেকে 
নিয়ে আয় ) 
মান্না । তোয়াব ক মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? 
কচি ॥ তৃই দেখ না, ওকে কি করি। ভরবস্ততে আমার জানালার দিকে আর 
তাকাবেলা। 
মান্না! ॥ কি যেতৃমি কাণ্ড করছ! কোন বিপদ হলে কিন্ত আমি জানিনা। 
[মান্না বক বক করতে করতে চলে যায় । একট্‌ পরে রমেনকে সঙ্গে 
করে প্রবেশ করে। বুমেনে্র হাতে চাল ভতি রেশনের ব্যাগ। 
বোকা বোক। ভাব নিয়ে ডলির দিকে তাকায় ] 
ডলি ॥ বসুন । 
[ রমেন বেশনের ব্যাগ এক পাশে রেখে বসে ] 
মান্না । আমি গেলাম দিদিমণি। 
ভলি॥ কাছাকাছি থাকিস। ডাকলেই যেন পাই। 
মানত ॥ আচ্ছা । 
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[ মান্নাযায়। ডলি রমেনের দিকে ভ্রু কুচকে গম্ভীর ভাবে তাকায়। 
রমেন ঢোক গেলে ] 

ডলি॥ আপনার থলের মধ্যে কি আছে? 

রমেন ॥& রেশনের চাল । 

ডলি॥ এমন একট! শুভ দিনে কেউ রেশনের ব্যাগ হাতে বেরোয় নাকি? 

বমেন ॥& আম আগে ভাবতে পারিনি যে, আপনি আজকেই আমাকে কল 

দ্বেবেন। একটু বুঝতে পারলে অন্য কিছু হাতে করে আনতাম। 

ডলি ॥& বুঝতে পারলে কি হাতে করে আসতেন ? 

রমেন ॥ মেয়েরা যা ভালবাসে--ফুল ন] হয় কুল। 

ডলি ॥ মেষেরা ফুল কুল ভালবাসে জানলেন কি করে ? 

রমেন ॥& আমার বন্ধু বলেছে, মেয়েদের কাছে যেতে হলে অন্ততঃ একট জবা 


ফুল না হয় এক ছটাক কুলের আচার নিয়ে যেতে হয়। 
ডলি॥& অন্য মেয়েদের মত আমার পছন্দ নাও হতে পাবে। 
রমেন ॥ বলুন, আপনার কি পছন্দ? আমি তাই নিয়ে আসৰ। 
ডলি ॥ যদ্দি বলি একটা ভাল শাড়ী । 
রমেন ॥ ঠিক আছে, কাল নিয়ে আসব । তাহলে মনের পাখীকে পাবতো? 
ডলি ॥ আপনার মনের পাখীটি কে? 
রমষেন ॥ আপনি কি বোঝেন না? 
ডলি॥ নাতো! 
রমেন ॥ সেযে, সে-যে আর বলতে পারবে! না তোমাকে । 
ডলি॥ এতদূর ? 
রমেন ॥ হ্যা--খনেক দুর । 
ডলি॥ (গন্ভীর গলায় ) আমি কার মেয়ে জানেন? 
রমেন ॥ হবেন কোন বাবার মেয়ে । 
ভলি॥ আমার বাবার পরিচয় জানেন ? 
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রঙ্ষেন॥ হবেন কোন রাম-বাবা কিন্বা গ্ঞামা-বাবা। পৃথিবীর সব মেয়ের 
ৰাবাইতো এক। : 
ডলি ॥ জাগার বাব! কিন্তু অন্ত বাবার চেয়ে আলা । 
রষেন ॥& হোক আলাদ।। ছুর্দিন বাদে সম্পর্ক হলে আপনার বাবা, আমার বাবা; 
আমার বাবা, আপনার বাব! হয়ে যাবেন । 
ডলি॥ আপনি খন এতদূর ভেবে ফেলেছেন, তখন আমার মায়ের সঙ্গে 
আপনার একবার পরিচয় হওয়! ভাল। 
রষেন ॥ নিশ্চয়ই, আপনার মাকে আমি মাযা বলে ডাকতে পারলে আপনাদের 
বাড়ীতে যাতায়াত করবার পথট1 আমার অনেক সহজ হুবে। 
লি ॥ তাহলে মাকে ডাকি-- 
রমেন ॥ ডাকুন ডাকুন-__ 
লি॥ (চেচিয়ে) মা- মা 
[ভেতর থেকে ডলির ম1 উমার বাজখাই গল! শোন! যায়--কি হয়েছে 
ডাকছিস কেন?) 
একবার এই ঘবে এসো । 
[ ভেতরের ক-_-“আলমছি দাড়া” । স্কুল চেহারার উমা প্রবেশ করে ] 
উন্না॥ ( কর্কশ গলায় ) ডাকলি কেন? 
ডলি ॥ এই যে ছেলেটিকে দেখছ--€ হঠাৎ গম্ভীরভাবে) রোজ আমার জানলার 
দ্বিকে তাকিয়ে দাড়িয়ে থাকে । 
উষ্1॥ (রণমূতি ধরে ) কন তাকিয়ে থাকিস আমার মেয়ের জানলার দিকে ? 
ভলি॥ দাওতো মা একটু ভাল করে শিক্ষা দিয়ে ! 
রমেন ॥ (অবাকভাবে ) আপনি কি বলছেন? আপনিতো আম্বাকে ডেকে 
পাঠালেন ! 
উদ্না॥ কে ভেফে পাঠিয়েছে? 
ব্রমেন'॥ আপনার মেয়ে । 
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উমা প্রত্থ আগেও আমার মেয়ে যোলজন ছেলেকে ডেকে এনে আমার হাতে 
ছেড়ে দিয়েছে । শ্যান্র খত নম্বর তাকে ততোগুলে গরম খুস্তির ছ্যাকা 
দবিয়েছি। তোর.নম্বর সতের, তোর গায়ে সতেরবার গরম খুস্তি ঠেসে ধরৰ। 
আয় আমার দলে রান্না ঘরে। 
স্মমেন ॥ (ভয়ে) আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন । আর আমি আপনার মেয়ের 
জানলার দিকে তাকাব না। 
উমা ॥ একবার যখন আমার হাতে পড়েছিস, আর ছাড়ছিনে। (হাত ধরে 
টানে ) আয় বদমাস- আয়-_ 
বমেন ॥ আপনার পায়ে ধরছি, আর কোনদিন করব না। 
উমা ॥ করবনা বললে শুনৰ না। একবার যখন করেছিস, তখন তোকে শাস্তি 
পেতেই হবে। ভাল কথা বলছি আয়, নাহলে দুহাতে তুলে নিয়ে গিয়ে 
উন্ুনে ছুঁড়ে ফেলে দেব। 
বমেন ॥ (ফাদ কাদ হয়ে ডলিকে ) আপনি আমাকে এ কি বিপদে ফেললেন? 
আপনি আমাকে বীচান। 
উমা ॥ কেউ তোকে বাচাতে পারবে না। এখন তুই লেডি যমের হাতে 
পড়েছিস। 
[ উমা হাত ধরে ছির হির করে টেনে ভেতরে নিয়ে যায়। রখেন 
চিৎকার করতে থাকে «ছেড়ে দিন, বাবারে, গেলামরে--৮%। মান্গং 
প্রবেশ করে ] 
আন্1॥ কি কাণ্ড করলে বলতো দিদিমণি | 
ভলি ॥ মার হাতে ছেড়ে দিলাম । একটু শিক্ষা পাক, ভবিয্ুতে আর কোন 
দিন এদিকে আসবে না। 
মা ॥ মা তো! আধমর] করে ছেড়ে দেবেন। 
লি ॥ দিক। "আমাকে বলে কিনা 
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শঙ্গা॥ তোমাকে তো আগেই বলেছি-_লাই দিও না, বাড়াবাড়ি শুরু 
করবে। 
[ বাইরে গাড়ীর শব্ধ শোনা যায় ] 
ঢলি॥ কে এলে! দেখতো ? 
শক্না ॥ গাড়ীর শব্ধ শুনে বুঝতে পারছনা ? বাবু এলেন। এইবার সর্বনাশ 
হবে। 


লি ॥ তাইতো! বাব! এক্ষুণি ভেতরে যাবেন। ছেলেটাকে দেখলেই ততো 
গুলি করে মেরে ফেলে দেবেন। কি হবে মান্না? 
শযা॥ আমি কিছু জানিনা । 


[ বাইরে অধেন্দুর গলা শোন যায়--মান্না ] 
বাবু ডাকছেন, আমি চললাম: 
[মান্না বাইরে যায় । ডলি অস্থিরভাবে পায়গরী করে। একটু পরে 
অর্ধেন্দু পুলিশ ইন্সপেক্টরের ইউনিফরমে প্রবেশ করে। ডলি তা দ্বিকে 
ভয়ে ভয়ে তাকায় ] 
অর্ধেনদু॥ কিবে-_-ওরকম করে তাকিয়ে আছিস কেন? 
চলি ॥ ( থতমত খেয়ে ) তোমার ফিরতে দেরী হলো! কেন বাবা? 
মর্ধেদু ॥ আর বলিদ কেন! একটা ডাকাতকে কিছুতেই ধরতে পারছিনা] । 
আঞ্জ হাতের কাছে পেয়েও মিস্‌ করলাম । আমার দেরী দেখে তোর মা 
বোধহয় চিস্তা করছে? আমি ভেতরে যাই। 
£চলি ॥ (বাধ! দিয়ে ) নাঁ_ না, চিস্তা করবে কেন! তোমার তো! এইবুকম 
দেবী প্রায়ই হয় । এই ঘরে বসে একটু বিশ্রামকর না! 


[ অর্ধেন্ুবসে। রমেনের গলা শোন! যায়-- বাবারে, গেলামবে ] 


অর্ধেন্দু॥ ভেতরে কে চেঁচাচ্ছে? 
চলি ॥ আমাদের বাড়ীতে নয়। আচ্ছ। বাবা, ডাকাতট! কি করে পালাল? 


২৪৪ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


অর্ধেন্ধ ॥ একট] গাড়ীর অবস্ট্রাকশন্‌ হতেই চোখের আড়ালে চলে গেল। আর 
খুঁজে পেলাম না। | 
[ ব্বমেনের গলা শোনা যায়__“আর করবন! ছেড়ে দিন” ] 
আমাদের বাড়ীর মধ্যেইতে! মনে হচ্ছে। 
ডলি& আমাদের বাড়ীর মধ্যে আবার কে আসবে? 
[ রমেনের কান্না শোন! যায়-_-“মরলাম রে” ] 
অর্ধেন্ু॥ এ তো স্পষ্ট শ্বনতে পাচ্ছি 
লি॥ ভেতরে তো! মা রয়েছে, তুমি মাথ!| ঘামাচ্ছ কেন? ভাকাতের পেছনে 
স্বরে তোমার মাথা এখন বে! বে করে ঘুরছে-__ 
অর্ধেন্দধ॥& (হেসে) তা--য! বলেছিস । লোকটা আমাকে একেবারে নাজেহাল 
করে ছেড়ে দ্রিল। অথচ ওপর থেকে চাপ দিচ্ছে, ঘত তাড়াতাড়ি সম্ভব 
ভাকাতকে এ্যারেষ্ট করা চাই-_। 
[ আবার রমেনের কানন! শোনা যায় ] 
ভুই শুনতে পাচ্ছিস না? এ আওয়াজ ভেতর থেকেই আসছে। দীড়া, 
আমি একবার ভেতরে দেখেই আমি। 
ভনি॥ (বাধ! দিয়ে ) তুমি থাক, আমিই দেখে আসছি। 
[ ভলি ভেতরে যায় এবং পরমুহূর্তে বেরিয়ে আসে | 


কেউ নয়। 
[ কান্নার আওয়াজ এবার আরো জৌরে শোনা যায় | 
ব্অর্ধেন্দু ॥ নিশ্চয়ই কেউ। 
[ অর্ধেনদু হন হন করে ভেতরে যায় । ডলি অস্থির হয়ে ওঠে । মান্না 
প্রবেশ করে ] 


মান্না ॥ বাবু ভেতরে গেলেন তো? 
লি ॥ হ্যা। 
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মানা ॥ ব্যন্ঃ আর দেখতে হবে না। এখুনি গুলির আওয়াজ শোনবার. জন্ত 
কান খাড়া করে রাখ । * 
[ ছ'জনে ভেতবের দিকে কান স্জাগ করে মুহ্ঙ গোনে ] 
ডলি ॥ কিরে_ আর সাড়। শব্ধ পাচ্ছি না কেন? 
মান্না ॥ তাইতো! তবে বোধহয় হয়ে গেল! 
ডলি ॥ কি হয়ে গেল? 
মান্না ॥ ভবলীলা! সাঙ্গ । 
ডলি ॥ কি বলছিস তুই, এখনও তো গুলির আওয়াজ শুনলাম না। 
মান্না॥ গুলির আওয়াজ আর শুনতে পাবে না। মাই বোধহয় গলাটিপে শেষ 
করে দিয়েছেন । | 
ডলি ॥ ( কান্না-ভাঙ্গ। গলায় ) কি হবে মান্না! আমার জন্তেই একটা ছেলে 
এইভাবে প্রাণ দিল। 
মান্না॥ আমি তো! আগেই বারণ করেছিলাম। শুনলে নাতো! এখুনি 
হয়তো বাবু ডেকে বলবেন- মান্না, লাসটাকে সৎকার সমিতিক্ব গাড়ীতে 
তুলে দে। 
ডলি ॥ আর বলিদনে মান্না! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। তুই গিক্কে একবার 
দেখে আয় না। | 
মান্না ॥ হ্যা-আহি যাই, আর আমার লাসও পড়ে যাক । তুমিই বাও--। 
[ ভেতর থেকে উম। এক হাতে রমেনের হাত ধরে বাইরে নিষ্ষে আসে, 
অন্য হাতে খুস্তি। রমেনের চুল এলোমেলো । কপালে, নাকে, মুখে 
গালে পোড়া দাগ। পেছনে অর্ধেন্বুও বেরিয়ে আসে ] 
উমা ॥ বল, আর করবি? 
বমেন ॥ না, আর জীবনেও করব ন1। 
অর্ধেদু॥ কি হয়েছে, আমাকে বলবে তো! 
উম1॥ কি হয়েছে ভলিকে জিজ্ঞেস কর। বদমাসটার এতবড় সাহুদ ! 
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অর্ধেন্দু॥ কি ব্যাপার, ডলি? 

"লি ॥ ( ভয়ে) কিছু নয় বাবা। 

উম! ॥ এতবড় অগ্তায় করল, কিছু নয় বলছিস কেন? তবে আমি বলছি 
শোন, এই বদমাসটা বাস্তাপ্প দীড়িক্ে ডলির জানপার দিকে রোজ তাকিয়ে 
থাকে। 

'র্ধেন্দু? ( চড়া গলায় ) সরে যাও, আমি শেষ করে দিচ্ছি। 

[ ইন্সপেক্টর খাপ থেকে রিভলভার বার করে রমেনের দিকে উচিয়ে 
ধরে। ভলি চিৎকার করে কেঁদে উঠে সামনে এসে দাড়ায় ] 

ডলি ॥ মেরে! না বাবা--ওর কোন দোষ নেই-_ওকে মেরে ফেলে দিও না। 

অর্ধেন্দু£ তোর মা বলছে এক কথা, তুই বলছিস দোষ করেনি ! 

ডলি॥ তুমি বিশ্বাস কর বাবা, ছেলেট1 একেবারে ধোকা-_-তাই ওকে নিয়ে মজ! 
করবার জন্য মার হাতে ছেড়ে দিয়েছিলাম। 

অর্ধেন্দু॥ (রিভলভার খাপে ভবে ) কি কাণ্ড, আগে বলবি তো! আমি তে 
এক্ষুণি ফায়ার করে দিতাম । 

উম1॥ ( একগ।ল হেসে ) ও-_মা, তুই মজা করবার জন্য করেছিস নাকি? 
আমি মনে করেছি সত্যই বুঝি ওরকম করেছে। তা বেশ হয়েছে! বুড়ো- 
ধারী ছেলে যদি বোকা হয়, তার এইর কম দুর্দশাই হয়। 

অর্ধেদু॥ কোথায় থাক তুমি? 

বমেন ॥ পাউথ রোডে । 

অর্ধেন্দু॥ কার বাড়ী বলতো? 

মেন ॥ পরিতোষ রায়ের বাড়ী। 

অর্ধেনু ॥ ইননি৪ণেন্দ কোম্পানীতে কারঙ্জ করেন? 

বমেন ॥ হ্যা-তিনিই আমার বাবা । 

অর্ধেন্ু॥ ছিঃ ছিঃ, তোমরা কি কাণ্ড করেছ বলতো! পরিতোষবাবুব ছেলেকে 
ধরে ঠেঙ্গিয়ে দিলে? 
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উমা & কোন পরিতোধবাবু ! 

অর্খেনু॥ কি আাশ্চর্য! কু$গবিহারে আমরা একপাড়াপ ছিলাম, ভুজে। গেলে! ? 

উদ্। ॥ কুচাবহারের পরিতোষ ঠাকুরণপো। ? 

অর্ধেদু॥ হ্য।। কলকাতায় আম আমবার পর. ব্রাস্তায একদিন দেখা 
হয়েছিল । সময় করে একদন ওনার বাড়ীতে ফেতে বলেছিলেন । এমনই 
চাঞ্রা কারু থে পচ বহবের মধ্যে আম একবার যেতেই পারুলাষ ন1। 

উমা॥ আমার ক াষবণ! বাইশ বছর আগে ওকে এহটুকু দেখেছি ॥ 


তুমি মনে ছু করোনা বাব।। মানু, ধাতে। ভেতর থেকে বার্ণল নিয়ে, 
আয়। ওর 'পাড়। জাগগ,গুলোতে শা।গর্ধে দিই । 


৪৯ 


[ মান্ু। ভেতরে যায় ] 
অধেন্ুু॥ তোমার বাখ।-ম। কেমণ আছেন? 
সুষেণ ॥ (ঢোক গলে ) ভাল-_খুব ভ।ণ। 
উন্ন। ॥ তা-বাধ।১ অমর হাতের মাও যখন খেলে, আমর হাতের বান্নও 
আজ যে যাও । 


ব্রমেন ॥ আমাকে রেশনেব এই চাল নয়ে এক্সণ বাড় (ফিরতে হবে। 

উমা ॥ রেশনে কি চাল য়েছে! ৫সদ্ধ না আশঙপ? 

রমেশ ॥ পেদ্ধ। 

উম। ॥ খুব তপহয়ছে। আতপ *খতে খেতে মুখ পচে গেছে। সেন্ধচাল 
যখপ সঙ্গে কেহ এনেছ, এহ চাল [ধয়েই আঞঙ্গ আম্ধ। মবাই মিলে আনন্দ 
কৰে যত কব । 

মেল ॥ নানা আমার জন্য বাড়াতে সবাই অপেক্ষা করে আছে। 

উম।॥ ও কথা বণলে শুপব না। তুমি বরং পারতো ঠাকুরপোকে বলে 
এসো তা ওমা বৌদ চাপগুশো রেখে দিয়েছে। শুনে ভীষণ খুশ৷ 
হবেন। 
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[ ভেতর থেকে বার্ণল হাতে ষ্বান্না বেরিয়ে আসে] 

মান্না ॥ মা, এই যে এনেছি। 

উমাঁ॥ এনেছি? দে আমি নিজে হাতে লাগিয়ে দিই। আহা বেচারার 
নিশ্চয়ই জলে যাচ্ছে । দেখিতে! বাবা কোথার কোথায় পুড়েছে? (বার্ণল 
লাগাতে লাগাতে ) দেবে থাবে ভয়ের কিছু নেই। কতজনকে গরষ 
খুস্তর ছ্যাকা দিয়েছি, বার্ণল-লাগিয়ে সবাই ভাল হয়ে গেছে। এস্ষণি 
জলুনি কমে যাবে। দ্বাও, চালের থলেটা আমার হাতে দাও, আঙষি ভাত 
চাপিয়ে দিই। (চালের ব্যাগ হাতে নিয়ে) তুমি কিন্ত দেবীকরোন। 
বাৰা। মানা, আমার সঙ্গে ভেতরে আয়--" 

[ উম! একগাল হেসে মান্নাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে যায় ] 

অর্ধেন্বু॥ তোমাকে আমি খব ছোটবেলায় দেখোছি। তোমার নাষ কি? 

রমেন ॥ রমেন। 

অর্ধেনু। তোমার দিদির কথ অবশ্ট আমার একটু মনে জাছে। আচ্ছা, 
আমাকে এখুনি একবার থানায় ষেতে হবে। 

[ অধেন্দু বাইরে চণপে যায় ] 

ডলি ॥। আমি অত্যন্ত দুঃখিত রমেণবাবু। আমার ছু্টুমির জন্তেই আপনার এই 
ছুর্ভোগ। োড়। জায়গাগুলো জাল করছে নিশ্চয়ই । 

রমেন॥ শরীরের জলা সবে গেছে, অন্তরের জালা যে এখনও সাঙ্গেনি। 

ডলি॥ আপনার এখনও শিক্ষা হয়নি? আবার সেই কথা! 

রমেন ॥ সেটাইতেো। আদল কথা। যার জন্ত আপনার মায়ের হাতের মার 
খেলাম, রেশনের চালগুলে। নিবিবাদে দিলাম। 

ডলি ॥ ওসব কথ! থাক। আপনি বাড়ী থেকে ঘুরে আন্থন। 

রমেন॥ আর বাড়ী গিয়ে কি হবে? যে জিনিস বাড়ী পৌঁছে দেবার জন্ত ভাড়' 
ছিল, সেই জিনিলইতে। এখানে রয়ে গেল। 

ডলি ॥ তবু যান, বাড়ির লোক হয়তো! আপনার জন্য ভাবছেন। 


জীবন্ত স্ট্যাচু ২৪৯ 


রমেন ॥ একেবারে খালি হাতে যাব? রেশনের ব্যাগটা অন্ততঃ ফেরত দিন, 
সেটা হাতে করেই বাড়ী যাই। 
ডলি॥ আচ্ছা--আমি এনে দিচ্ছি। 
[ ভলি ভেতরে গিয়ে খালি ব্যাগট1 এনে রমেনের হাতে দেয় ] 
এই নিন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন । আমরা কিন্তু আপনার জন্য 
অপেক্ষা করে থাকব । ৃ 
[ রমেন রেশনের ব্যাগের ফিকে বিষগরভাবে তাকায় । তারপর ভলির 
দিকে চেয়ে চলে যাঁয়। ডলি একটু হাসে ] 
[ দৃশ্থাস্তর ] 


চতুর্থ দৃশ্য 
| পরিতোষেত্র বাড়ী । সরলা ও হুর্িহর কথা বলছে ] 

হরিহর ॥ শাস্তাদির্দি খুব রাগারাগি করছেন। বলছে এত বেল! হয়ে গেল 
জামাইবাবুর খাওয়ার ব্যবস্থা হল না! বাড়ীর লোকের কোন কাগুজ্ঞান 
নেই। 

সরলা ॥ শাস্তাকে অসুস্থ শরীরে ব্যস্ত হতে বারণ কর। সব কিছুই বান্না হয়ে 
গেছে । রমেন রেশন নিয়ে এলেই চাল চাপিয়ে দেব। ভাত হতে আর 
কতক্ষণ লাগবে ? 

হরিহর ॥ সে তো আমি বুঝলাম । শাস্তাদিদি যে বুঝছেন না। জামাইবাবুর 
দশটার মধ্যে খাওয়া অভ্যেস $ খুব নাকি খিদে খিদে করছেন । 

সরল! ॥ তুমি গিয়ে জামাইবাবুকে একটু ভূলিয়ে রাখ না! 

হুরিহুর ॥ বাচ্চা ছেলে কি না ষে খেলন৷ দিয়ে ভূলিয়ে রাখব ! 

সরল! ॥ খবরের কাগজট পড়তে দিয়ে এসো! । 
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২৫০ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 

হুরিহর ॥ খবরের কাগজ দিয়েছি । পেটা মুখস্থ করে ফেলেছেন । 

সরলা ॥ এককাজ কর। সেল্ফ থেকে গালবামট নিয়ে ছবিগুলো দেখাও । 

হরিহর ॥ সেটাও দিয়েছিলাম । ফেরত দিয়ে বললেন, এক ছবি আর কতদিন 
দেখব হুরিহর ! 

সরল! ॥ তাহলে তৃমি গিয়ে ওর সাথে গল্প করে কিছু সময় কাটিয়ে দাও । এর 
মধ্যে আমি সব ব্যবস্থা! করে ফেলছি । 

হরিহর ॥ কিগল্লকরব? রাঞ্জপুত্র আর কোটালের ? 

[ ভেতর থেকে পুলক শুকনো মুখে বেরিয়ে আনে ] 

সরলা ॥ বাইরে এলে কেন, পুলক? ভেতরে গিয়ে শুয়ে থাকনা! বান্না হলেই 
তোমাকে আগে খেতে দেব। 

পুলক ॥ ভেতরে অনেকক্ষণ এক! এক! বসে আছি। তাই বাইরে এলাম। 

সরল। ॥ সত্যিই তো- শান্তা ভাল করে তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। 
কতক্ষণ আর একা] চুপচাপ বদে থাকা যায়। হরিহুর, তুমি জামাইবা বুকে 
ভেতরে নিয়ে গিয়ে কথা বল। আমার বাপের বাড়ীর গল্পই না! হয় শোনা ও 
গিয়ে । ( পুলককে ) শাস্তা বোধ হয় আমার বাপের বাড়ীর আগেকার 
অবস্থা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলেনি? 

পুলক |॥ না। 

সরল! ॥ বিরাট অবস্থা ছিল। দশ বিঘা! জমি নিয়ে বাড়ী ছিল। আশিট। 
ঘর ছিল। প্রত্যেক দিন একশজন লোক খেত । স্কুলে যেমন ঘণ্ট। বাজিয়ে 
ক্লাস আবস্ত হয়, আমার বাড়ীতে দেইরকম ঘণ্টা বাছিয়ে সবাইকে 
খেতে ডক! হতো । ব্যাচ, ব্যাচ সবাই খেত। সে এক দেখবার জিনিদ 
ছিল। কতরকমের যে মিষ্টি হতে তার ঠিক নেই। ক্ষীর, সন্দেশ, 
রসগোল্লা, বাবড়ী, ধৈ যে যতো! পাবো! খাও। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকরেতে। 
বোঝাই ছিণ। 

হরিহর ॥ বাড়ীর সামনে চারজন দারোয়ান বন্দুক শিয়ে সব সময় পাহারা দিত। 
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সরলা ॥ চারটে ফুল বাগান ছিল 

হরিহর ॥ দশটা আম বাগান ছিল। 

পরল! ॥ তিনটিতে শুধু গোলাপখান্ব হতো । বাকীগুলোতে নানারকষের 
আম হতো। 

হরিহর ॥ কতাবাবু বিদেশ থেকে অনেক চার আনাতেন। 


সরলা ॥ হ্যা--ইংল্যাণ্ড থেকে ইঙ্গ ম্যাংগো, বেলজিয়াম থেকে বঙ্গ-ম্যাংগো, কলিঙ্গ 
_ থেকে কংগো ম্যাংগো । ফুল বাগানও ছিল সেইরকম । 

হব্িহর ॥ পৃর্জোর দময় গোটা বাড়ীটাকে ফুল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো। 

লরল। ॥ হরিহর, তুমি জামাইবাবুকে ভেতবে নিয়ে গিয়ে, আমার বাপের বাড়ীতে 
আরো যা ঘ৷ ছিল সব বল। 

হরিহর ॥ কতাবাবুর একট] পোষা বানর ছিল । আপনার মত কোন বাইরের 
লোক এলেই নমস্কার করে এহভাবে তার হাত ধবে (পুলকের হাত ধরে) 
ভেতরে নিয়ে যেতো । 


[ হরিহর পুলককে টানতে টানতে ভেঙরে নিয়ে যায়। বাইরে থেকে 
রমেন বিষ ভাবে, শৃন্ট ব্যাগ হাতে শিয়ে প্রবেশ করে ] 
সরলা ॥ কিঝে, তোর কি হয়েছে? চাল কোথায় ? 
মেন ॥ পড়ে গেছে। কোথাক়? 
মেন ॥ ব্রাস্তায় । 
সরলা ॥ রাস্তায় কি করে চাল পড়ে গেল? 
ব্মেন॥ একটা ভাগলপুর্ী গরু তাড়া করেছিল। আমি ব্রাস্তায় পড়ে 
গিয়েছিলাম । হাত থেকে রেশনের ব্যাগ ছিটতে গেল । এক মিনিটে কিযে 
হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। ভঠে দেখি সমস্ত চাল ব্াস্তায় ছড়ানো । 
সরল] ॥ কি সর্বনেশে কথা! বাড়ীতে জাযাই এসেছে, এখন আমি খেতে 
দেবকি? 
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রমেন ॥ ওটা আবার এসেছে কি করতে ? 

সরল! ॥ তাকে গিয়ে জিজ্ঞেন কর । বে-আক্েল ছেলে কোথাকার । 

বমেন ॥ আমাকে বে-আন্তেল বলছ কেন? 

সরল ॥ গরুর তাডা৷ খেয়ে তূই পডে গেলি কেন? 

রমেন॥ ব্যালান্স রাখতে পারিনি তাই পড়ে গেছি। 

সরলা ॥ পড়ে গেলি, পডে গেলি, হাতের ব্যাগটা শক্ত করে ধরে বইলি ন! 
কেন? 

রমেন ॥ কি অদ্ভুত কথা যে বলনা! আমার কি তখন জ্ঞান ছিল? 

সরল ॥ এখন উপায় কি হবে? নিজের] ন! খেঘে খাক1 যায় । জামাইকে খেতে 
দিতে হবে না? 

বমেন ॥ আগেই বলেছিলাম, দিদির বিষে দিওন1। মেয়েদের বিয়ে দেওয়া 
মানেই ল্যাংবোটেব ঝামেলা। 

সরল! ॥ বিয়ে দেবো নাতে! কি আইবুড1 করে বাখৰ ? 

রমেন ॥ ভাল জামাই দেখে বিয়ে দ্রিলেই পারতে । এই শালাকে খাবার যা 
লোভ দেথিয়েছ, বারবার এসে জালাবে। 

সরল! ॥ মুখ দামলে কথ! বলবি। মুখে া আসে তাই বলৰি ? 

রমেন॥ যা সত্যি তাই বলপাম। বাভীতে হ্াড়ী চডে না, এখানে এসে 
ব্রেকফাষ্ট লাঞ্চ চায়। একদিন না-খাইয়ে রাখ, বাপ বাপ বলে পালাতে পথ 
পাবে না। 

সরল ॥ তুই না থেয়ে থাক। 

রমেন ॥ আমি না থেয়ে থাকব কেন ? আমার একজায়গায় নেমনতন্ন জাছে। 
পাঞ্জাবীট! বার করে দাও, ফ্রেস হয়ে যেতে হবে । 

সরলা ॥ চাল না নিয়ে এলে কিচ্ছু পাবিনা। 

রমেন ॥ কি মুক্ষিল। টাক] খরুচ হয়ে গেছে, কি করে চাল আনৰ? 
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সরলা ॥ যেখান থেকে পারিস সেখান থেকে নিয়ে আয় হতভাগ। ! 
[ সরল! রেগে ভেতরে যায় ] 
রমেন ॥ এতে! মহ] ঝামেলায় পড়লাম! 
[ ভেতর থেকে পুঞক আসে ] 
পুলক ॥ কিখবর শালাবাবু? মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করছিলে কেন? 
ব্রমেন ॥ আচ্ছা, আপনার আকেশট। কি বলুনতো! ? রেশনিং এনিয়াতে এলে 
সঙ্গে খাবার চাল আনাতে হয় নে বুদ্ধিটুকু আপণার নেই? 
পুলক ॥ ঠাট্টা করছ ন! সিরিয়াসলি বলছ ? 
রমেন ॥ সিরিয়াসলি বলছি। 
পুলক ॥ তাছলে বড্ড ভূল হয়ে গেছে। 
রমেন ॥ তুল যখন হয়েছে, দ্বশট] টাক! দিন, তুল সংশোধন করে দিচ্ছি। 
পুলক ॥ (চমকে) টাকা! 
বমেন ॥ টাকার নাম শুনে যে চমকে গেলেন ! দিন চাল আনতে ছবে। 
পুলক ॥ চাল আনার টাকা আমি দেব! 


বমেণ ॥& আপনি দ্বেবেন নাতো! কে দেবে? তাডাকাড়ি বাবু করুন। আমার 
টাইম নেই। | 
[ পুলক নিকপায়ভাবে টাক দেয় ] 
পুলক ॥ এই নাও । 


প্মেন ॥ আচ্ছা চলি। 

[ রমেন বাইরে যায় সরলা আবার ঢোকে ] 
লুল ॥ রমেন কোথায় গেল ? 
পুলক ॥ চাল আনতে গেশ। 
সরলা ॥ এক্ষুণি এসেযঘাবে। একটু ধের্য ধরে থাক বাবা। 
পুলক॥ ( কাতরকণে ) আর কত ধৈর্য ধরব মা? 


সরলা ॥ আর একটু বাবা আর একটু-_ 
।[ পর্দা নেমে আসে ] 


দ্বিতীয় অঙ্ক 


॥ প্রথম দৃশ্য ॥ 


[ ইনসিওয়েন্দ কোম্পানীর ম্যানেজারের চেস্বার। ছু'পাশে দু'টো 
দরজ।। পেছন দিকের দেয়ালের কাছে মাঝামাঝি জায়গায় একটা 
সেক্রেটারিয়েট টেবিল ও সংলগ্ন চেয়ার । টেবিলের সামনে ছু'দিকে 
কোণাকুণি ভাবে সাজান কতগুলি চেয়ার অফিসারদের বসবার জন্য 
রাখা আছে। পেছন দিকের দেয়ালে গ্রাফ কর! একটা বড় কাগজ 
টাঙ্গানে।। কাগজের বা দিকে ইন্সপেক্টরদের নাম পর পর পেখ।। 
ব| দিকের নামগুলে। থেকে কাগজের ডান দিকে তীর চিন্তিত করে 
রেখা! আস্কত করা আছে । একটি ছাড়া সব কটি রেখ! উচুর দিকে উঠে 
গেছে। শুধু পরিতোষের নামের রেখ'টি অশ্বাভাবিক ভাবে নীচের 
দিকে নেমে গেছে । ঘরে তিনজন ইন্সপেক্টুর, অনিল, স্ধাময় ও বিপিন 
নিজেদের মধ্যে আলো'চন! করত] 
অনিল | কি ব্যাপার বলুনতো! । বারোটা বাজতে চললো! ম্যানেঙগার আনছেন 
না কেন। 
হ্থধাময় ॥ আসবে, আসবে, আপনি যে একেবারে ঘোভায় জিন্‌ লাগিয়ে 
এসেছেন ! 
অনিল ॥ বসে বসে কোমরে যে ব্যথা হয়ে গেল ! 
সুধাময় ॥ বসে বসে কোমর টান করে নিন! মিটিং শুরু হলে কতক্ষণ বলে 
থাকতে হবে তার ঠিক নেই। 
অনিল॥ কিসের জন্য আজ মির্টিং ডেকেছেন, আপনারা! কিছু ছিণ্টস্‌ পেয়েছেন 
নাকি? 
বিপিন ॥ সেকি! আপনি জানেন না? 
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অনিল ॥ না। 

বিপিন ॥ ইন্সপেক্টরদের উপদেশ দেবার জন্য । 

অনিল॥ আমি তো ওনার উপদেশ মতই কাজ করি । তবে শুধু শুধু আমা 
মিটিং-এ ডাকলেন কেন? 

সথধাময় ॥ মাঝে যাঝে জ্ঞান না দিলে বড় কর্ত। বলে মানায় না। 


বিপিন ॥ চেম্বারে হসে বড বড কথ| বলতে পরিশ্রম তো! কিছু নেই । আমাদে 
মত ফিন্ডে নেমে কাঁজ করলে ছু"দিনে বাপের নাম ভুলে যাবে। 
অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবের সম্বন্ধে ও কথ। বলবেন না । 


বিপিন ॥ থামুন মশাই, সাছেৰ! সাহেব যারা ছিল, তারা চলে গেছে। তাদের 
চেহারাও যেমন হিল, মেজাজেও তেমনি দিল্‌ দরিরা ছিল। পলিসির 
কোটা পুরো! করতে পারলেই এবশ টাকার লিফট বাধ! ছিল। এখনকার 
এইসব ম্যানেজার যোগ্যতায় যেমন অপদার্থ, দেখতেও তেমনি কদাকার । 
হনুমান কোট-প্য।ণ্ট-টাই পরলেই সাহেব হয় না, বুঝেছেন? 


অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে হনুমান বলবেন না! হাজার হোক, আমাদের বস্‌। 

বিপিন ॥ যান, আপনি গিকে স্‌ বলে পুজে! করুন। ছু'বছরের মধ্যে একটাও 
ইনক্রিমেণ্ট দিল না । এক নম্বরের চশমখোৰ ! 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে চশমখোর বলবেশ না। 


বিপিন ॥ চশমখোর বলব ন1 তে কি বলব? শাল! মনে করে নিজের পকেট 
থেকে যেন টাক! দিতে হবে । 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে শাল] বলবেন না। 

বিপিন ॥ একশবার বলব । নেহাৎ বাজর খারাপ, ন! হলে ম্যানেজারের মুখে 
ক্লোৌ মেরে চাকরীতে রিজাইন করে চলে যেতাম । 

অনিল্গ॥ ছিঃ ছিঃ, সাহেবকে ব্লো মারার কথ। বলবেন না! 

স্রধাময় ॥ আরে ধ্যাৎ 1 আপনারা তো মশাই আচ্ছা! ফ্যাচ ফ্যাচ লাগালেন। 


২৫৬ রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


সব ইণ্ডিয়ান অফিসার যে রকম হয়, আমাদের ম্যানেজারও তাই । শুধু শুধু 
আপনার। তর্ক করছেন কেন? 

বিপিন ॥ আমিতো! আগে ঘাটাতে যাইনি! অনিলবাবু সব জেনেও যদি 
ন্তাকা সাজেন কতক্ষণ সহা করা যায়? 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আমি ম্বাপনার সহকর্মী আমাকে ন্তাকা বলবেন ন1। 

সথধাময় ॥ আপনি আব ছিঃ ছিঃ করবেন না! সেই এককথ। তখন থেকে 
ভ্যানর ভ্যানর করছেন ! 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আমার কথাকে ভ্যানর ভ্যানর বলবেন না। 

বিপিন ॥ শুনলেনতো! হ্ধাময়বাবু! এর কথ! শুনলে কার না রাগ হয় 
বলুন? 

অনিল ॥ ছিঃ ছি, রাগ করবেন না। 


বিপিন ॥ দেখুন মশাই, ধৈর্যের একটা সীমা আছে । 
হধাময়॥ আপনি চুপ করুন বিপিনবাবু। অনিলবাবুর কথার উত্তর দ্বেবেন না । 


দেখি একা কতক্ষণ বকতে পাবেন । 
[ ম্যানেজার চৌধুবী প্রবেশ করে। সবাই উঠে দাভাক্স ] 

চৌধুরী ॥ টেক ইওর সীট প্রিজ। (সবাই বসে) আপনারা কখন এসেছেন? 

স্থধামন় 1 মিটিং-এর টাইম যখন দিয়েছেন । জাষ্ট এ্যাট ইলেভেন । 

চৌধুরী ॥ আপনারা টাঈমলি এসেছেন জেনে আমি আনন্দিত হলাম । আমি 
চাই আপনার! অফিপের পব কাজেই এইরকম পানচুয়ালিটি মেনটেন 
করেন। 

টিবপিন ॥ আমরা বরাবরই মিটিং-এ টাইমলি আসি । কিন্ত আপনি লেট করে 
আসেন বলে মিটিং কোনদিনই টাইমলি আরম্ত হয না। 

চৌধুরী ॥ আমি টাইমপি এলাম কি-না বড কথ নম । আপনাণ্ব পানচ্ষালিটি 
সবার আগে প্রয়োজন । আপনারাতো বিদেশে ধান নি। নেখানে 
প্রতিটি লোক টাইমে বাধা । সেইজন্যেই দুরন্ত গতিতে জাতি এগিয়ে 
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চলেছে। ওর! জানে সময় আর ফিরে আ'সবেন|। ওদের টাইম জ্ঞান 
দ্বেখে আমার মনে 'হতো-_দেশে ফিরে আমি প্রত্যেকটি লোককে এক 
একট। পেলাম করে ছাভব। 
[ পরিতোষ হস্তদন্ত হয়ে প্রবেশ কবে] 

পরিতোধ ॥ মিটিং আবস্ত হয়ে গেছে? 

চৌধুরী ॥ জাষ্ট লুক এযাট দিস্‌ জেপ্টপম্যান। এক ঘণ্টা! লেট করে এলেন। 
আমি যাদ্ জিজ্জেদ করি কেন লেট করলেন? হি উইল আননার-_সংসাঁরের 
কাজের জন্ত লেট হয়েছে । উনি ভাবলেন না ষে সঃসারট। দ্াভিয়ে আছে 
কর্ম্থলের ওপর । সেই কর্মস্থলে লেট ছলে গোট। সংসারটাই লেটরান 
করবে৷ 

পরিতোষ ॥ আই এম সরি । 

চৌধুরী ॥ সরি ভাজ নট কভার এভরি ধিং। নোট ইট ফুর ফিউগার 
গাইডেন্স। 

পরিতোষ ॥ নোটেড.। 

চৌধুরী ॥ টেক ইওর সীট। 

পরিতোষ & (বসে )সীটেড ! 

চৌধুৰী॥ আপনাদের কাজের রিপোর্ট আমার হাতে এসেছে । কে কি রকম 
কাজ করেছেন তাই নিয়ে আলোচন! করব বলে আমি আজ মিটিং 
ডেকেছি। মিটিং-এর পর ছোট এন্টি টি-পার্টিরৰ বাবন্বা করা হয়েছে। 
আঁপনাব1 সবাই চা খেয়ে যাবেন । তাচলে মিটিং অ।রস্ত করছি । দেয়ালে 
গ্রাফের দিকে নজর ককন। প্রথম নাম-_-অনিল মুখাজা। বছরের 
প্রথম থেকে আপনার লাইন যে লেবেল থেকে আরম্ভ হয়েছে, বছরের 
মাঝামাঝি পর্ষস্ত একই লেবেপ এগিয়ে গেছে। অর্থাৎ ছ"'মাসে 
আপনি তিন লাখ ছুটাকার বেশি কেস দিতে পারেননি । নেকৃ থি 
মানথসে আপনি জাম্প করে পাচ লাখ টাকার কোটা ফুলফিন করেছেন । 
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আমি আশা করব ভবিষ্যত আপনার প্রগেদ অফ ওয়ার্ক ইউনিফরম হবে । 
যাই হোক আপনার কাজে ষোটের ওপর আযি সন্তষ্ট হয়েছি । সামনের 
মাস থেকে আপনার মাইনে পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম । 

অনিল ॥ আপনার দয়] স্যার । 

চৌধুরী | নান! দয়? কেন, এটা আপনার দ্বাবী। 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আপনার কাছে দাবী করবার আমার কোন যোগাতা নেই । 

চৌধুরী ॥ এই বিনয় আপনার মহত্ব । আপনার মত ইন্সপেক্টর ইনসিওবেন্দ 
কোম্পানীর গ্যাসেট ৷ 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলাবন না। আমার মন নগন্য ব্যক্তি এতবড 
কোম্পানীর এ্যসে্ট কি করে হাব। 

চৌধুরী ॥ অমি মানেজাক, কোম্পানীর কে 'থ্যাসেট কে ল্যায়েবিলিটি সেটুকু 
বোঝাবাব জান আমার আছে । 

অনিল 1 ছিঃ ছিঃ, আপনার জ্ঞান থাকবে না কেন স্তাব। আপনার জ্ঞানের 
কাঁছে আমি অজ্ঞান । আপন »ত ওপরে আমি কত নীচে । 

চৌধুবী ॥ চেষ্টা করলে আপনি আমার মত ওপরে উঠতে পানে্ন। 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, ওকথা বলাবন না? আপনার মত অত ৭পরে উঠতে এ 
জীবনেও পারব ন! ' 

চৌধুরী ॥ দেখন মশাই, লব বথা ছিঃ ভিঃ বলে উডিয়ে দেবেন না । 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ আপনার কথা ওভাবার দুঃসাহস আমার নেই । 

চৌধুরী ॥ (বেগে)স্টপ স্ভাট ছিঃছিঃ। আবার যদি ছিঃ ছিঃ বলেন আই 
উষ্টল মেক আউট অফ দ্দিস্‌ মিটিং । 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, অন্যাষ হয়ে গেছে আমার । 

চৌধুরী ॥ ( চড়। গলায ) আই সে গেট আউট, । 

অনিল ॥ ছিঃ ছিঃ, আমি আমি চলে যাচ্ছি। 

[ অনিল বেরিয়ে যায় ] 


জীবন্ত স্ট্যাচ ২৫2 


সথধাময় ॥ «ছিঃ ছিঃ বিদায় হয়েছে স্যার । আপনি আরম্ভ করুন । 

চৌধুরী ॥ হ্ুধাময়বাবুর কেস্‌ নিয়েই আলোচনা করছি। গ্রাফে আপনার লাইন 
গ্র্যাজুযালি ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে । যদ্দিও টাকার দিক থেকে খুব বেশি 
কিছু করতে পারেননি--তবুও আপনার কাজের একটা স্ট্যাণ্ার্ড বজায় 
বেখেছেন। আপনাকে পচিশ্টাকা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছি। 


স্থধাময় ॥ থ্যাংক ইউ স্যার । 

চৌধুরী ॥ নীভ্‌ নট. মেনশন। 

সথধাময় ॥ হোঁয়াই নট? দিপ্লেজার ইজ মাইন। 

চৌধুরী ॥ দেখুন মশাই, আপনিও অনিলবাবুর মত কথা বলছেন। আমি 
যখন বলে দিয়েছি নীড্‌ নট মেনশন- দেয়ার এগুস্‌ দি ম্যাটার । দ্ষি 
প্রেজার ইজ মাইন বলে জিনিসট।কে ফেনাচ্ছেগ কেন? 

সধাময় ॥ ভুল হয়ে গেছেম্যার। 

চৌধুরী ॥ নেক্সট, বিপিনবাবু। দ্মাপনার অসাধারণ যোগ্যত।। '্মাপনার 
লাইন গ্রাফে একেবারে সোজা! ওপরে উঠে গেছে । এক বছবে আপনি 
কোটার অতিরিক্ষ বেস্‌ দ্রিষেছেন। আপনার কাজ অন্যায়ী আপনার 
একশ টাকা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট হওয়া উচিত । কিন্ধ আমি আপনাকে 
একটাকাও বাড়াব না। 

বিপিন ॥ আমার অপরাধ? 

চৌধুরী ॥ আপনি সুপিরিয়র অফিসারকে রেসপেক্ট করেন না। 

বিপিন ॥ রেসপেক্ট করা, মানে ঠিক বুঝলাম ন1! 

চৌধুরী ॥ আপাঁন আমাকে কোন সময় নমস্কার করবেন না। মোরওভার 
আমাকে স্যার না বলে মিষ্টার চৌধুরী বলেন! হোয়াট ইজ দিস? এ্যাম, 
আই ইওর ফ্রেণ্ড? 

বিপিন ॥ কোম্পানীর কনডাক্ট রুলে এসব করতে হবে বলে তো লেখ! নেই) 
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চৌধুরি ॥ ডোন্ট আরও । দিস্‌ ই্গ কনভেনশন । আমি ম্যানেজার হয়েছি 
কাজের জন্য নয়, কুপিরিয়রকে-_ 

পরিতোষ ॥ তেল লাগিয়ে । 

চৌধুরী ॥ আপনি কথা বললেন কেন? আপনার কেস নিয়ে খন আলোচনা 
করব, তখন যা বলার বলৰেন। যে কথা বলছিলাম-__রেসপেক্ট, এই 
রেসপেট যতদ্দিন না! বিপিনবাবু করছেন, ততোরিন মাইনে বাড়ার কোন 
আশা নেই। 

বিপিন ॥ অগত্যা আপনাকে রেসপেক্ট করা ছাড়! উপায় নেই স্টার । 


চৌধুরী ॥ ভেরী গুড! আপনার এই সদিচ্ছার জন্য ধন্যবাদ । সিমপ্রি এই 
গাটের জন্যই আপনার ইনক্রিমেট আটকে গিয়েছিল! আপনি এবার 
গাট অতিক্রম করলেন। আপনি টাকা পাবেন । নেকন্ট পরিতোববাবু। 
হি উজ ওয়ান্ট অফ দি লট্‌ু। গ্রাফের দিকে তাকিয়ে দেখুন। সব 
ইন্সপেক্টরদের লাইন অফ এ্যাকশন যেখানে উর্ধগতি, আপনার লাইন অফ 
এযাকশন একেবারে নি্গতি। হোয়াই? 

পরিতোষ ॥ এভরি এযাকশন্‌ দেয়ার ইজ এযান্‌ অপজিট রিএ্যাকশন। 

চৌধুরী ॥ অন্যের এযাকশনে আপনার অপজিট রি-এ্যাকশনের কি সম্পর্ক 
আছে? থিওরী শেখাচ্ছেন? আপনার বছরে যেখানে এক লাখ টাকা 
কেস দেবার কথা, আপনি ছু'বছরে সেখানে মাত্র তিন হাজার টাকার কেম 
দিয়েছেন। আপনার এজেপ্টগুলেো কি কাজ করে? দেখতে পারেন না? 
ছু'বছর ধরে কি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমিয়েছেন ? 

পরিতোব ॥ এখনকার সরষেব তেল নাকে দিলে ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে। 

চৌধুবী॥ সরষের তেলের দৌষগুণ শুনতে চাই না। আমার মুল বক্তব্য 
বোঝবার চেষ্ট! করুন । 

পরিতোষ ॥ বলুন। 
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চৌধুরী ॥ কোম্পানী আপনাকে পুরে! মাইনে দিয়েছে । অথচ আপনি ছৃ'বছৰে 
ওয়ান-ফোর্থ কোট! ফুল্ফিল করতে পারেন নি। 
পরিতোষ ॥ ডাজন্ট ম্যাটার । ছু*বছর কমপ্রিট হতে এখনও একমান বাকী । 
চৌধুরী ॥ ডোন্ট ম্পিক লাইক এ ফুল। এক মাসে আপনি ছু'লাখ টাকা কভার; 
করবেন ! 
পরিতোষ ॥ কেন পারব না। সামনের মাসে আমার রাশিতে একাদশে 
বৃহম্পতি। | 
চৌধুরী ॥ আপনার রাশিফলের অপেক্ষায় কোম্পানী বসে থাকবে না। 
আপনাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, একমাসের মধ্যে যর্দি আপনার দু”বছরেক: 
কোটা ফিনিস করতে না পারেন, আপনাকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করব । 
দিস্‌ ইজ মাই ফাইনাল ডিসিশন। নাউ ইউ গে! । 
[ পরিতোষ কৃত্রিম হেসে দর্জ। পর্যস্ত গিয়ে আবার ফিরে আসে ] 
পরিতোষ ॥ তুলেই গিয়েছিলাম, মিটিং-এর শেষে টি-পার্ট আছে। (বসে), 
চা-টা খেয়েই যাই-_ 
_দৃশ্াম্তর-- 


॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ 


[ একটি হোটেল। এক পাশে পানীয় বিক্লীর কাউণ্টার। আশে 
পাশে কতকগুলে। চেয়ার টেবিল সাজানো । কিছু লোক খাবার ও 
পানীয় খাচ্ছে। নেপথ্যে বন্ত্রঙ্গীত চলছে । একটু পরে পরিতোষ প্রবেশ 
করে চারিদিকে তাকায় । একটি টেবিলে গিক্সে জনৈক নেশাকর! 
লোককে ডেকে নামনের দিকে নিয়ে আসে ] 

জনৈক লোক ॥ কে বাব তুমি ? 

পরিতোষ ॥ পরিতোষ বায়। 
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জনৈক লোক ॥ কি বললে, আদালতের বায়। 

পরিতোষ ॥ আদালতের বায় নয়, পরিতোষ বায় । 

ছনৈক লোক ॥ এ একই হোল। যাহ! বাহান্ন তাহাই তিরানববই। কি 
চাহ? এক পেগ. ম্যানেজ করবার তালে আছে! তো? চলে এসে! 
দিচ্ছি। 

পরিতোষ ॥ আম খাইন। । 

দনৈক লোক ॥ কোন ব্যাটা খায় না! সবাই ওপরে নাধু দেঙ্গে বসে থাকে। 
ভেতরে ভেতরে সব কটা টানে । আমার কাছে মিথ্যে কথা বোল না বাবা 
চলে এসে! খাবে। 

পরিতোষ ॥ সত্যি বলছি আমি খাহনা । 

নৈক লোক ॥ তবে ডাকলে কেন? 

পবিজ্োষ ॥ লাইফ হন(সওর কধাবেন? 

জনৈক পোব ॥ তুমি এজেন্ট ? 

পরিতোষ ॥ আমি এজেণ্ট শহ | ইন্সপেক্টর । তবে ঠ্যালায় পড়ে আম।কেহ 
এজেণ্টের কাপ করতে হচ্ছে। 

জনৈক পোক ॥ হনসিওর কবিয়ে লাভ । 

পরিতোষ ॥ ব্রাইট প্রসপেক্ট। 

জনৈক লোক ॥ কোন প্রসপেক্ট নেই । আমার বউঢ1 রোগে ভুগছে দেখে তার 
পাহফ হপাঁদওবর করালাম । বিছুতেই মরল না। আমি শুধু মাসের পর 
মাস প্র মাম টেনে যাচ্ছি। 

পরিতোষ ॥ মহলার সহজে চরে না। আপনি পুকষ। আপনার সহজ-মৃতা 
অনিনাষ। 

জনৈ$+ শোক ॥ আমার মৃত্যু কামনা ক্বছ স্ট,পিভ! আই শ/াল কিল ইও। 
প্রে টু গভ. ফর মাই লাহক। 

পরিতোষ ॥ ভগবান আপনাকে দ্রীর্ঘজীবি ককন। 
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অনৈক লোক ॥ এযাণ্ড ৫প্র টু গড ফর মাই ওয়াইফস্‌ ডেথ। 
পরিতোষ & আপনার স্ত্রী পটল তুলুন ! 
জনৈক লোক ॥ থ্যাংক ইউ। এনিথিং মোর ? 
পর্রিতোষ ॥ ন।থিং। 
জনৈক লোক ॥ দেন গো টু হেল্‌। 
পরিতোষ ॥ গোয়িং। ূ 
[ পরিতোয় দ্বিতীয় ব্যক্তির দ্রিকে এ'গয়ে যার । জনৈক লোক তার 
চেয়ারে গিষে বসে । পাঞ্তোষ দ্বিতীয় ব্য!ক্তকে পেছন থেকে টোকা 
মারে: দ্বিতীয় ব্যক্তি তার দিকে না তাকি'ষ ভার প্লেট থেকে খাবারের 
টুকরে। পেছন দিকে বাড়িয়ে দেয় । পরিতোষ সেই খাবাবের টুকরো! 
নিযে নিজের মুখে পুরে দেয় । আবার টোক] মারে, আবার খাবারের 
টুকরো পেয়ে মুখে দেয়। আবার মারতেই ছিতীয্ক ব্যক্তি ঘুরে তাকায়; 
পরিতোষ অমায়ক হাসে 
“দ্বতীয় ব্ক্তি॥ কিচাই? 
পরিতোষ ॥ লাইফ হনসিওর করবেন? ভেগী ব্রাহট প্রপপেক্ট । 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ ননসেনন্স! গে! আহেড্‌। 
[পরিতোষ আবার একটু এাগয়ে গিয়ে অন্য ব্যক্তিকে টোক! 
মারে ] 
'অন্যব্যক্তি ॥ (আইনয় করে ) আপনর বাড়ী:ত ক মাবোন নেই এয আপ 
একজন মহিশাএ গায়ে হাত দিয়ে কথা। বলছেন? 
পরিতোষ ॥ আপনি মাহল। নন । আপনি পুরুষ। 
অন্যব্যক্তি ॥ বুঝতে-পেধোছ । আমাকে ফুশলিয়ে আমার স্বামীর ঘণ্ড থেকে 
বার করতে চান । (কেদে) কি দিতে পারবেন আমাকে? শাড়ী, গয়না, 
বাড়ী গাড়ী? 
পরিতোষ ॥ আপনাকে ওনব দিতে যাব কেন? 
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অন্ত ব্যক্তি ॥ সে আমি জানি। আমাকে কিছু না দিয়ে আমার রূপ আর 
যৌবনের মোহে আমাকে আপনি পেতে চান। অথচ এই রূপ-যৌবন যখন, 
আমার থাকবেনা, আমাকে আমের আটির মত ছুঁড়ে ফেলে 'দেবেন। ভখন' 
আমি কিভাবে থাকব বলতে পারেন ? 

পরিতোষ ॥ আমের আটি হয়েই থাকবেন। এখন আপনি হ্বামীর ঘর করুন 
গিয়ে। 

অন্যব্ক্তি॥ আপনি অভিমান করবেন না। স্বামীর কাছ থেকে আঙি কিছুই 
পাইনি । আপনার কাছ থেকেও ঘর্ধি কিছু না পাই, আপনার সঙ্গে গিকের 
আমার কি লাভ? 

পরিতোষ ॥ কে আপনাকে ষেন্তে বলেছে? আপনি যেমন আছেন, তেমন 
থাকুন। বরং আমি ঘাই। 

অন্যব্যক্তি ॥ ভূল বুঝবেন না আমায় । «নাই বা হলো মিলন মোদের তভোমাক্ধ 
আমি ভুলব নাগো-_” 

পরিতোষ ॥ তাহলে এ কথাই রইলো । এখন আমি ওদিকে যাই ! 

অন্তব্যক্তি ॥ কথা দাও রোজ আমার সঙ্গে একবার দেখা করবে? 

পরিতোধ ॥ করব। 

অন্যব্যক্তি ॥ আজ বিদ্বায়-_ 

পরিতোষ ॥ বিদায়। 

[ অন্যব্যক্তি এক-পা বাড়িয়েই ম্বাভাবিক হয়ে ঘায়। পকেট থেকে 
একটা খাতা! বের করে ] 

অন্তব্যক্তি॥ সংলাপগুলো৷ কেমন হলো! বলুনতো ? 

পরিতোষ ॥ সংলাপ? 

অন্তব্যক্তি॥ একটা উপন্তাস লিখছি । আজকাল অবৈধ ভালবাস! না খাকলে্‌ 
উপন্তা তেমন হিট করে না। 

পরিতোষ ॥ হোটেলে বসে উপন্তাস লিখছেন ? 
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অন্যব্যক্তি॥ হোটেলেই তে৷ অবৈধ প্রেমের ছড়াছড়ি । অনেক খোরাক পাওয়া 
যায়। তাই এখানে এসে লিখি। আপনার কি মনে হয়--আমার 
উপন্তাস হিট করবে তো? 
পরিতোষ ॥ নিশ্চয় করবে। আপনি যদি আমার কাছে লাইফ ইনসিওর 
করান । 
অন্তব্যক্তি ॥ তবে নিশ্চয়ই করাৰ। 
পরিভোষ ॥ তাহলে ফরম বার করি? 
অন্ব্যক্তি ॥ এখন নম্ব। আগে উপন্তাস হিট করিয়ে আমাত লেখক লাইফ 
স্টার্ট করি, তখন । আচ্ছ! নমস্কার । 
[ অন্যব্যক্তি চলে যায়। হোটেলের তীড় কমে আসে। একজন 
ডাকাত কালে পোষাক পরে প্রবেশ করে কাউণ্টাে গিয়ে একটা 
মদের বোতল খুলে খেতে থাকে । পরিতোষ তার কাছে গিয়ে কনুই 
দিয়ে গুতো মারে। ডাকাত ফিরে তাকায় । পরিতোষ একটু 
মুচকী হাসে] 
পরিতোষ ॥ হাউ আর ইউ? 
ডাকাত ॥ ( গম্ভীরভাবে ) কি চাই? 
পরিতোষ ॥ লাইফ ইনসিওর করাবেন? ব্রাইট ফিউচার । 
ডাকাত ॥ মসেকিজিনিস আছে? 
[ পরিতোষ তাকে ইশারাক্ম সামনের দিকে আসতে বলে। দু'জনে 
সামনের "দিকে এসে দাড়ায় ] 
পরিতোষ ॥ জীবনবীমা বোঝেন? 
ভাকাত॥। না। . 
পরিতোষ ॥ কোন দেশে বাড়ী? 
ডাকাত ॥ বাজস্থান। 
পরিতোব ॥ তাই বলুন। জীবন মানে জিন্দেগী। আপনার এই জিন্দেগী 
রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--১৭ 
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যখন থাকবেনা; তখন আপনার পরিবার টাক প্রসার সমস্কায় পড়বে। 
কিন্ত আপনি ঘর্দি লাইফ ইনলিওর করান, আপনার জিন্দেগী শেব হবার সঙ্গে 
সঙ্গে আপনার পরিবার ষোটা টাক। সুদ সমেত পাবে। আগ্ারস্ট্যাণ্ড 
মানে-__সমঝা ? 


ডাকাত ॥ থোরা সামঝা । 
পরিতোষ ॥ ভেরীগুড মুখ নিয়েছে । আপনার জানান আছে? 
ডাকাত ॥ আছে, বিশ জন। 


পরিতোষ ॥ বিশজন! কি করে এতগুলে। জানান হলে। ? 


ডাকাত ॥ আমি যখন যে দেশে কাম করতে যাই, সেধানে যাকে পছন্দ হয় 
তাকে জোর করে লার্দী করে নিই। এখন বিশ দেঁশে আমার বিশ জানান। 
আছে। 

পরিতোষ ॥ বাঃ বাঃ, চমৎকার আপনার পব্িবার পরিকল্পনা! আপনি মারা 
গেলেই বিশজন জানানাই টাকা পেয়ে যাবে। 

ডাকাত ॥ কত টাক1 পাবে? 


পরিতোষ ॥ যত টাকা জানানাকে দিতে চান। পাঁচ হাজার, দশ হাজার, 
বিশ হাজার-__ 

ডাকাত ॥ আমার জিন্দেগী বহুত খতবরেমে আছে । যে কোন টাইম মবে ষেতে 
পারি। শোচন। বিশজানাপাকে লিয়ে । আমি মরে গেলে ওদের কে 
দেখবে? ওদের তো কোন কনম্তুর নাই। ওদের টাকার *বন্দবস্ত আমাকেই 
করে যেতে হবে। 

পরিতোষ ॥ আপনার মত দাতিত্বশীল পতি এ বুগে বিরল। আপনি 
ইনপিওর করালেই সব বন্দোবস্ত অটোমেটিক হয়ে যাবে। বলুন, পার 
জানানা কত টাক দিতে চান? 

ডাকাত ॥ এক এক জানানাকে এক লাখ টাক দিতে চাই। 
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পরিতোষ ॥ (চমকে) এস! তাহলে তা বিশ লাখ টাকার ইনপিওর করতে 
হবে। প্রিমিয়াম ঘষে অনেক টাকা দিতে হবে। 

ভাকাত॥ সেকিজিনস? 

পরিতোষ ॥ কিন্তীতে কিন্তীতে কোম্পানীকে টাক। দিতে হবে। অত টাক 
দিতে পারবেন না। 

ছাকাত ॥ কত টাকা চাই? 

পরিতোষ ॥ হিসেব করতে হবে। 

ডাকাত ॥ এখন হিসাব করার জরুনত নাই। (পকেট থেকে মোট। মোট! 
টাকার বাগ্ডিল বার করে ) এই নাও টাকা । এতে কিন্তীর টাকার বেশি 
থাকবে তো তুমি নিয়ে নেবে। কম থাকবে তো-বাকা টাকা কাল এখানে 
এসে নিয়ে যাবে। আমি রোজ এই হে।টেলে মদ খেতে আসি। 

পরিতোষ ॥ (নিজে নিজে বলতে থাকে ) ছেঃ হেঃ, আনন্দে শীবরট। কেঁপে 
কেঁপে উঠছে । আবার বড় নারতাস্‌ লাগছে। না- নারভাস হুলে চলবে 
না। শক্ত হু পরিতোষ, ভেঙ্গে পড়লে চলবে না । পকেট থেকে তাড়াতাড়ি 
ফরম বার কর পরিতোষ। (পকেট থেকে ফরম বার করে) আপনার 
নামট। বলুন, ফরমে লিখে নিই। 

ভাকাত ॥ বঘুরাম ডাকু। 

প্রিতোধ ॥ বাঃ বাঃ, নামটি চমত্কার, পদবীটাও চমৎকার ! বঘুরাম ডাকু-- 
কে দিয়েছে নাম? বাবা? মা? ঠাকুরম।? পিসিমা? হেঃ হেঃ তাহলে 
ফরুমটা সই করে দিন। বাকী সব আমি ফিল আপ, করে দেব! 

[ ডাকাত অনেক পরিশ্রম করে ফরমে সই করে ] 

ডাকাত ॥ কাল আবার দেখ। হবে। আম এখন যাই । 

পরিতোষ ॥ যাই বলতে নেই । বলতে হয় আমি । 

ডাকাত ॥ আমি এখন আসি। 

পরিতোষ ॥ এসে! বাপ. । 
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[ ডাকাত মর্দের বোতলে শেষ চুমুক দিয়ে একট। টেবিলে রাখে । 
পকেট থেকে আরো! কিছু টাক! বার করে কাউণ্টারে ছুড়ে দেয়। 
তারপর ভ্রুত গতিতে বেরিয়ে যায় । ছোটেলে লোকজন প্রায় শুণ্য 
হয়ে আসে ] 


পরিতোষ ॥ (আনন্দে চেঁচিয়ে ) হে: হেঃ বিশ লাখ ! আর আমার চাকরী যাবে 


না। এবার শুধু একটার পর একট! প্রমোশন ! ডবল, ট্রিপল-_হেঃ হেঃ। 
(পাগলের মত করে) এখন কি করি? গান করি-__(স্থর করে ) নম্গা-- 
নম্না-! নাঃ গলা খারাপ । বেস্থরো বেরুচ্ছে। তাহলে নাচি। 
মিউজিক-_-মিউজিক। 
[ যস্তরসংগীত বেজে ওঠে । পরিতোষ নাচতে আরম্ভ করে। হঠাৎ 
নাচ বন্ধ করে ] 
স্বপ্ন দেখছি নাতো ? চিমটি কেটে দেখি। 
[ নিজের শরীরে চিমটি কেটে নিজেই ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে-_ 
- উঃ] 
(উচ্চ কণ্ঠে) না-ন! স্বপ্র নয় সত্যি! আমার তুঙ্গে বৃহম্পতি-_ ব্রাইট 
ফিউচার । বিশলাখ--বিশলাখ-- 
[ পরিতোষ টাকাগুলো! ছু'হাতে উচু করে ছুরস্ত গতিতে নাচতে 
থাকে ] 


-্দর্াস্তর--- 


॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥ 
[ ইনসিওরেন্গ কোম্পানীর সেই ঘর। পরিতোষকে সম্বধন। জানাবার 
ব্যবস্থা হয়েছে। ঘরটিতে কিছু লোকজন বসে আছে। তাদের 
মধ্যে ঘরলাকে বসে থাকতে দ্বেখ! যায়। পরিতোষ একটু পরে 
প্রবেশ করে সরলার পাশে বসে। পরিতোষ ও সরল] উতৎফুলিত। 
ম্যানেজার চৌধুরী প্রবেশ করতেই গুঞ্জন থেমে যায় ] 
চৌধুরী ॥ পরিতোষবাবুর স্ধনা সভায় এখনও হয়তো সবাই এসে পৌছতে 
পারেন নি, দিনকাল ভাল নয়। তাই আর অপেক্ষা না করে সভার 
কাজ আরস্ত করে দিচ্ছি। 
অনেকে ॥ হ্যা--করুন। 
চৌধুরী ॥ আজকের এই সন্বধন! সভার ব্যবস্থা কেন করা হয়েছে, তা আপনারা 
জানেন। তবু আমি বিষদভাবে বলছি। পরিতোষবাবু এক মাসেরও 
কম সময়ের মধ্যে বিশ লাখ টাকার কেস্‌ করিয়ে বিম্ময় স্য্ট করেছেন। 
'আমাদের অনেক এফিশিয়েপ্ট অফিপার আছেন ধার্দের আগারে ভাল ভাল 
এজেপ্ট কাজ করে মোটা টাকার অনেক কেস্‌ করে থাকেন। কিন্ত 
পরিতোধবাবুব কাজ সবকিছুকে শ্লান করে দিয়েছে । ওনার মত কর্মক্ষব্যক্তি 
আমার আগারে কাজ করায় আমি গর্ব বোধ করছি। যর্দি ফরেন হতো 
তাহলে কোম্পানী ওনাকে বাড়ী-গাড়ী, মোট! মাইনে দিয়ে ওয়েল এষা ব্লশড 
কৰে দিত। কিন্ত দুর্ভাগ্য এটা দেশী কোম্পানী । প্রতি পদে পদে বাধা । 
তবুও আমি ফরেন ফেরত ম্যানেঙ্গার বলে এবং আমার দৃষ্টিতঙ্গী বিলিতী 
ধখাচের বলে পরিতোষবাবুকে মাইনে আর পজিশনের দিক থেকে বেটার 
লিফট দেবার ব্যবস্থা করেছি (সবার হাততাপি)। এবার সভার কাজগুলে! 
পরপর করে যাচ্ছি। প্রথমে মাল্যদান। পরিতোয়বাবু, এগিয়ে আহ্মন। 
[ পরিতোষ এগিয়ে আসে । চৌধুরী তাকে মাল! পরিয়ে দেয় ] 
এবার আমি কোম্পানীর তরফ থেকে একটি মানপত্র পাঠ করছি-.- 
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[ চৌধুরী একটি মানপত্র পাঠ করে ] 
হে পরিতোষ, তুমি ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একটি অমূল্য বু । তোমার 
কর্মকাণ্ডে জীবন বীমায় বিপ্রবের স্থচনা হয়েছে । তুমি একটি মুতিমান বীমা 
বিপ্রবী। তোষার কর্মনিষ্ঠা আজ তোমাকে কোম্পানীর স্বাস্তলে বসিয়ে 
দিল। হে সৈনিক, ছে জীবন বীমার গোলন্দাজ, তোমার গোলা প্রতিটি 
জীবনে গিষে আঘাত হাহ্ুক ৷ হে ছূর্গম গিরি পথের পিক, তোমার শুফ 
পথ কোম্পানীর আশীর্বাদের বারিধারাষ পিছল হোক এবং তোমাকে 
পিছলিয়ে পিছলিয়ে তোমার যাত্রা জযযুক্ত করুক ॥ শুধু বেতন বৃদ্ধ করেই 
তোমার কর্মের প্রকৃত মুল্য দেওয়া যায় না। উপযুক্ত সন্মান দেওযাও 
কোম্পানীর মহান কর্তব্য। তাই কোম্পানী এই শুন্লগ্রে তোমাকে 
ইনমিওরেন্সএ্র। খেতাব দিযে ভূষিত কবছ। তুমি এই ইনমিওরেন্সপ্র 
খেতাব গ্রহণ কবে এবং কোম্পানীর কাগুজে মুকুট মন্তকে ধারণ করে 
কোম্পানীকে বাধিত কর । 
[ চৌধুরী পরিতোধকে একটি রঙ্চডে কাগজের মুকুট মাথায পরিয়ে 
দিয়ে হাতে মানপত্র দেষ। সবাই হাততালি দেষ ] 
এবার আমি পারতে 'ষবাবুকে অন্তরবোধ করছি কিছু খলতে। 
পরিতোষ ॥ (দাড়িয়ে) মাননীয় ম্যানেজার মহাশ্য, ভদ্রেমহোদযগণ এব 
আমার সছধমিশী। আজ আমাকে যেসম্মান জানানো হলো এই 
সম্মান অনেক আগেই জানানো উচিত ছিল। পূর্বে আমি 
ম্যানেজাব মহাশষ এব আমার লহুধমিনীচ়ে আকারে ইঙ্গীতে 
বোঝাতে চেষ্টা কবেছি ঘে আমার ভ্তাঁষ জ্ঞানীপ্রণী বাক্তি এ যুগে বিরল । 
কিন্তু তার' এই গুকত্বপূর্ণ বিষয়টি উপেক্ষা করে এব* মগন্দদ্বারে প্রবেশ 
না করিয়ে অদৃরদশিতাঞ্ন পরিচয দিষেছেন। এখন তীার। নিজেদের 
নিবৃুদ্ধিতার জন্য অনুতধ্ত ও অন্থশোচনাক় জর্জরিত। যাই ছ্োক এখন 
তাদের অব্হায় অসম্থাব কথ। বিবেচনা! করে সমস্ত ব্যাপারটাকে আমি 
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মহাপুকষের ন্যায় ক্ষমা করে দিলাম। ভবিষাতের জন্ত আমি ম্যানেজার 
মহাশয়কে অনুরোধ" করছি, তিনি ষেন অফিসিয়াল কাজে আমার ওপর 
অযথ1 চাপ হ্যত্টি নাকঝরেন এবং এই সঙ্গে আমার স্ত্রী মহাশয়াকে অনুরোধ 
করছি তিনি যেন গৃহে আমার সহিত আর কলহ না করে সর্দাহান্টে, 
সদালান্তে আমার সেবা বরেন। জয় জীবনবীমা ! 
[ সবাই ছাততালি দেয় ] 

চৌধুরী ॥ এখন পরিতোষবাবুর ভাগ্যব্তী স্ত্রী শ্রীমতী সরলাদেবীকে কোম্পানীর 
তরফ থেকে একটি পানের ভিবে এবং একটি জর্দার কৌটা উপহার দেওয়! 
হবে। আন্ন সরলাদেবী। 

[ সরল এগিয়ে গিয়ে উপহার নেয় । 

এবার সরলাদেবীকে তার স্বামীর সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করছি। 

সরল! ॥ (প৭জ্জায়) আমি আবাব কি বলব? 

পরিতোষ ॥ আমার গুণের কথা ব্ল। 

সরল! ॥ তোমার আবার কি গুণ? 

পরিতোষ ॥ আমার সঘর্ধন। সভায় আমাকে জিজ্জেন করছ, আমার কি গুণ? 
হাউ অভাসিটি ! 

সরলা ॥ তুমি কি পাগল হলে নাকি? আমিকি কোনদিন বলেছি ? 

পরিতোষ ॥ আমিও কোনছিন আগে বলিনি। কিন্তু যেই বলতে আব্স্ত 
করজাঁম, ইনসিওছেন্স দেবী আমার ওপএ ভর করেলেন, অমনি আম অনর্গল 
বলে গেলাম। আমি তোমার ওপর ভর করছি, তুমি হুর হুর করে 
বলে যাও-_- 

সবুলা ॥ তুমি আপ্তে আস্তে বলে দাও, আমি শুনে শুনে বলি। 

পরিতোষ ॥ তাই হোক, আমি গ্রম্ট করে যাচ্ছি, তুম ফিলিংস দিয়ে বল। 

[ পরিতোষ প্রম্ট করে। সরলা বলে ] 
সরল! ॥ ভদ্রমহোদয়াগণ, প্রথমেই আমি জানিয়ে দিচ্ছি--আমার স্বনামধন্য 
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স্বামীর নিকট নগণ্যা আমি । মামার স্বামী একজন জবরদস্ত স্বামী । এই 
স্বামীর একমাত্র সত্বাধিকারিণী আমি । আমার গুণের নিধি ম্বামী-- 
নিরহঙ্কার, নিরীহু* গো-বেচারী গো-শ্বামী। ইনিই আমার ইহুলোক- 
পরলোকের ভূম্বামী । এহেন ম্বামীর পদযুগলে আমি বারবার নমি। জয় 
স্বামী! | 
[ ইন্দপেক্টর স্ধাময় খবরের কাগজ হাতে হস্ত দন্ত হয়ে প্রবেশ করে ] 
হধাময় ॥ স্তার-_শ্যার--এই সম্বর্ধনা সভা বন্ধ করুন। সাংঘাতিক ব্যাপার 


হয়ে গেছে। 
চৌধুৰী ॥ কি হয়েছে? 


স্থধাময় ॥ (কাগজ দেখিয়ে ) এই দেখুন স্যার । 
[ চৌধুরী কাগজ দেখে চমকে ওঠে । তারপর গম্ভীর হয়ে যায় ] 
চৌধুরী ॥ অনিবার্ধ কারণে এই সভ| বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরিতোষবাবু 


ছাড়! নবাই এক্ষুণি চলে যান। ক্রিয়ার অফ । 
[ সবাই যেতে আরম্ভ করে ] 
পরিতোষ ॥ আমার শ্রী কি থাকতে পারেন ? 
চৌধুরী ॥ আপনান স্ত্রীকেও যেতে হবে। 
পরিতোষ ॥ আমি থাকলে আমার অর্ধাঙ্গ কি করে যায়? 
চৌধুরী ॥ কোন অজুহাত শুনব না। য1 বলঙ্লাম তাই করতে হবে । 
পরিতোষ ॥ (সরলাকে ) স্তার তোমাকে যেতে বলছেন । 
সরলা ॥ কি এমন হলো! ষে এক্ষুণি চলে ঘেতে হবে? 
চৌধুরী ॥ পরিতোষবাবু. আপনার স্ত্রীকে বলুন যে অফিপার অর্ডার করলে 
কোন আগুমেণ্ট চলে না। এযাটওয়ান্স শুনতে হয়। 
সরলা ॥ আমি অফিসারের আগ্ারে কাজ করি না। স্বামীর আগারে কাজ 


করি। স্বামীর অর্ডার না হলে যাব না। 
পরিতোষ ॥ শ্যার, আমার স্ত্রী বলছেন আমার অর্ডার ছাড়! যাবেন না। 
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চৌধুরী ॥ ( রেগে ) আমি আপনাকে অর্ডার দিচ্ছি, আপনি স্ত্রীকে অর্ডার করুন 
চলে যেতে। 

পরিতোষ ॥ ( অনুরূপভাবে ) আমি অর্ডার দিচ্ছি, চলে যাও-_ 

সরলা ॥ রেগে বলছ কেন? ভাল করে বলতে পার না? 

পরিতোষ ॥ (মিষ্টি থরে ) চলে- যাও-_ 

সরলা ॥ যাচ্ছি। 

পরিতোষ ॥ ফুলের মালা, মানপত্র সঙ্গে নিয়ে যা । 

চৌধুরী ॥ না, ওগুলো ফেরত দিয়ে যান। 

পরিতোষ ॥ ওগুলো! তো আমাকেই দেওয়৷ হয়েছে । 

চৌধুরী &॥ যা দেওয়া হয়েছিল, সব উইথড় করে নেওয়া হলো] । 

পরিতোষ ॥ দিয়ে দাও স্যারকে । পরে স্তার গাড়ী.করে ওগুলো বাড়ী পৌছে 
দেবে। 

[ সরল! মাল! ও মানপত্র রেখে দিয়ে যেতে থাকে ] 

চৌধুরী ॥ পানের ডিবে আর জর্দার কৌটা রেখে যান, ও ছু'টোও উইথড 
করে নেওয়] হয়েছে। 

লরলা॥ (ঘুরে দাড়িয়ে) আহা-হা, আমাকে এতক্ষণ বণিয়ে রেখে যে 
সংসারের কাজের ক্ষতি হলে তার ক্ষতি পূরণ কে দেবে? ক্ষতিপূরণ বাবদ 
পানের ভিবে আর জর্দার কৌটো নিয়ে গেলাম । হা! 

[ সরল! হন্‌ ন্‌ করে চলে যাষ ] 

চৌধুরী ॥ হাউ অভাসিটি। মেয়েছেলে হয়ে আমাকে হঁ করে গেল! 

পরিভোষ ॥ ডাইভোর্ঁ করে দিন ! 

ম্যানেজার ॥ আপনার স্ত্রীকে আমি ডাইভোর্প করব কি করে? যা বলবেন 
ভেবে চিন্তে বলবেন। 

পরিতোষ ॥ আপনি যে ভাবে ধমকাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল আপনারই বোধহয় স্ত্রী | 

চৌধুরী ॥ আপনি এপ্দিকে এগিয়ে আহ্ন। 
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[ পরিতোষ এগিয়ে আসে । তাকে কাগজ দেখিয়ে ] 

এই ছৰিটা যার তাকে চেনেন? 

পরিতোষ ॥ ( উৎসাহিত হয়ে) এই তো সেই বঘুরাম, যে বিশলাখ টাকার 
ইনসিওর করেছে । ভেবী নাইস জেণ্টলম্যান ! 

চৌধুরী ॥ ইউ ফুল, কার ইনসিওর করিয়েছেন জানেন ? এ একজন দুর্ধর 
ভাকাত। 

পরিতোষ ॥ ,ডাকাত। ভেরী ইণ্টারেষ্টিং 

চৌধুরী ॥ এই দেখুন, কাগজের নীচের দিকে এ্যানাউন্সমেন্ট-_রঘুবাম ডাকাণ্কে 
যে মৃত অবস্থায় সরকান্ের কাছে ফ্মর্পণ করতে পারবে, সরকার তাকে বিশ 
হাজার টাক] পুরফ্ধার দেবে । 

পরিতোষ ॥ খুব ইমপরটেণ্ট পারসন মনে হচ্ছে? দেখেই মনে হয়েছিল হি 
ইজ নট এ্যান অবভিনারী ফেলো । টল্‌ ফিগার, হ্যাগুসাম্‌ লুকিং, স্টং 
পারসোনালিটি 

চৌধুরী ॥ চুপ ককন। ডাকাতের গুণগান করতে হবে না। কাগজে এই 
বিজ্ঞাপনের ফলাফল কি হবে বুঝতে পারছেন? পুরষ্কারের লোভে পুলিশ 
একে গুলে করে মারবে, আবু সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের নমিনীকে ইনসিওবেন্ন 
কোম্পানীর বিশ লাখ টাক পেমেন্ট করতে হবে। 

পরিতোষ ॥ তাতো করতেই হবে। এ্াাকরডিং টু কোম্পানীজ এ্যাক্ট ? 

চৌধুরী ॥ আপনি এজেণ্টের কাচ খেকে কেন এই কেন্‌ ভেবীফাই করে নেননি গ 

পরিতোষ ॥ ভেবরীফাই করবার টাইম ছিল না। আপনি একমাস সময় দিয়ে 
বলেছিলেন, কোট! ফুলফিল করতে ন1 পারলে চাকরী থাকবে না। 

চৌধুরী ॥ তাই বলে এমন কেস্‌ করলেন যাতে কোম্পানী দেউলিয়! হয়ে যাষ। 
এই কেসের টাক। কোম্পানীকে পেমেন্ট করতে হলে আপনার চাকরী তে! 
থাকবেই না, আমারও চাকব্বী চলে যাবে। 
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চৌধুরী ॥ ঘত নব অপদার্থ আমার কপালে এসে জুটেছে ! আমি এখন নিজের 
চাকরী সামলাই কি করে? 

পরিতোষ ॥ আস্ন, হু'জনে জয়েন্টলি ভাবা যাক--কি করে ছু'জনেরই চাকরী 
রাখা যায়। 

চৌধুরী ॥ সেভ. দি ক্রিমিনাল। চাঁকরী বাঁখতে হলে ডাকাতকে ধে কোন 
উপায়ে বাচিয়ে রাখতে হবে। পুলিশ যেন কিছুতেই তাকে মেরে ফেলতে 
না পারে৷ পুলিশের পেছনে স্পাইং করুন। ছলে বলে কৌশলে ডাকাতকে 
রক্ষা করুন। 

পরিতোষ ॥ তাই হবে। ছলে বলে কৌশলেই আমি তাকে বাচিয়ে রাখব। 

চৌধুরী ॥ যান, ভগবানের নাম করে বেরিয়ে পড়ুন । 

পরিতোষ ॥ (হাত তুলে ) গড. সেত দি ডাকাত । 

-. দৃশ্াস্তর-_ 


॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥ 
[ ইন্সপেক্টর অর্ধেন্দুর বাড়ীর সেই ঘর। ডলি ও উমা মান্নার সঙ্গে 
কথা বলছে। মান্নার বগলে সতবঞ্চি দিয়ে জড়ানো একটি ছোট বিছানা 
ও হাতে একটি টিনের স্থটকেন্‌ ] 
উমা॥ কি বিপদেই ফেললি বলতেো। বাডীতে একজন কাজের লোক ন। 
থাকলে চলে! 
মান্সা॥ কি করব মা, পরিবারের অহ্থ শুনলে তো! চুপ করে এখানে থাক" 
যায় না। 
উমা ॥ তোর বৌ একটু ভাল হলেই কিন্ত চলে আসবি। 
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মান্না ॥ সে আর বলতে হবে না মা । পধ্যি করিয়ে সুষ্থ হলেই ফিরে আসৰ। 

গাড়ীর সময় হয়ে গেল । আমি তাহলে এখন আমি মা। 
[ মান্না উমাকে প্রণাম করে চলে যায় ] 

উম। ॥ সংসারের সব কাজ কি আমার পক্ষে সামলান সোজ! কথ! |! কতবার 
তোর বাবাকে বললাম, থান। থেকে একটা করে কন্স্টেবল পাঠিয়ে দিও । 
ওদের দিয়েই বাড়ীর কাজগুলো করিয়ে নেব। মাইনে, খাওয়া পর! কিছুই 
দিতে হতো! না। তা কার কথ! কে শোনে! 

ডলি॥ আজকাল আর সেইদ্দিন নেই মা, কনস্টেবল এদে দারোগাবাবুর বাড়ীর 
লব কাজ করে দেবে। 

উমা ॥ কে বলছে নেই । শশীদারোগ। কাজ করিয়ে নেয় না? 

ডলি॥ বাব! তো সেহ রকম নন্‌। 

ডলি॥ তুই চুপ কর। পুলিশ অফিসারের অত সাধুগিরি ভাগ লাগে না। তার 
তে! কিছু হয় না। যত ঝামেলা! আমাকেই সইতে হয় । 

[ উমা ভেতরে যায়। বাইরে পর্দা নভে উঠে] 

ডশি॥ (লক্ষ্য করে)টকে? 

বমেন ॥ (বাইরে থেকে ) আমি রমেন। 

ডলি ॥। আহ্ন। 

[ বমেন একট] খবরের কাগজে জডানে। প্যাকেট হাতে ঢোকে ] 

রমেন ॥ কি গান গাইছিলেন? 

ডলি॥ গান আবার কখন গাইছিলাম । মানন। দেশে গেল, তাই নিয়ে মার সঙ্গে 
কথা বলছিলাম । 

রমেন ॥ কি আশ্চর্ব আপনার কথ! বলা! বাইরে 0কে অ্বকল মনে হক্ছিন 
আপনি গান গাইছেন। 

ডলি॥ ভারী মজা তো! 

রমেন ॥ হ্য।--খুব মজা । আর সেই মজাতেই আমি থে মজেছি। 
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ডলি॥ কিন্তু এদিকে আর এক অস্থবিধে হয়ে গেছে। 
রমেন ॥ কি? 
ডলি॥ মাক্সাকে দিয়ে আপনার খোঁজ খবর নিতাষ | এখন কি করে যে আপনার 
খবর পাব তাই ভাবছি । 
রমেন ! ভাববার কি আছে? আমি নিজে এসে আমার খবর আপনাকে দিয়ে 
যাব। 
ডলি॥ কত আসবেন জানা আছে ! কদিন ধরে তো। আপনার দেখা নেই । 
রমেন॥ খালি হাতেকি করে আসি বলুন? অনেক চেষ্টা করে শাড়ী যোগাড় 
করে তবে এলাম1। 
ডলি ॥ আমার জন্য শাড়ী এনেছেন, কৈ দেখি? 
বরমেন ॥ (প্যাকেট দিয়ে ) এই শিনঃ আপনাকে প্রেজেন্ট করলাম । 
[ডলি প্যাকেট খুপতেই আদা খোলের চওড়া লাল পাড় শাড়ী বার 
হয় ] 
ডলি॥ এমা! একি শাড়ী এনেছেন ? 
রুমেন ॥ মার ট্রাংকে এর চাইতে আর ভাপ পেলাম না। 
ডলি ॥ মার শাড়ী এনেছেন! এই শাড়ী পরতে আমার লজ্জা! করবে না? 
বুমেন ॥ শাড়ী তো লজ্জ। নিবারণের দন্ত । তা পরলে লজ্জা! করবে কেন? 
ডলি ॥ না, এই শাড়ী আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান । 
[ উমা ভেতর থেকে প্রবেশ করে ] 
উমা ॥ কি ফিরিয়ে দিচ্ছিসবে, ডলি? 
ডলি॥ রমেনবাবু আমাকে এই শাড়ীটা উপহার দিতে চাইছেন। 
উমা ॥। তা ফিরিয়ে দেবার কি হয়েছে? 
ডলি॥ বাঃ সাদা খোলের লাল পাড় শাড়ী আমি কখনও পরি ? 
উমা ॥ তুই না পারিস, আমি তো পরতে পারি । 
ডলি॥ তুমি পরবে? 
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উমা ॥ পন্ববনা কেন? হাতে করে কেউ কোন জিনিস আনলে কখনও ফিবে 
দিতে আছে? মনে হুঃখ পায় না? দাও বাবা, আমি ভেতরে রেখে 
আমি। (রমেন হতবাক হয়ে শাড়ী দেয় ) খুব ভাল ছেলে। ওর বাবাও 
যেমন দেবতুল্য লোক ছেলেটিও ম্বভাব চরিত্রে সেই রকম । বেঁচে থাক বাবা। 

[ উমা শাড়ী নিয়ে ভেতরে যায় ] 

ভলি ॥ যাক্‌ আপনার উপছার আর ফিরিয়ে নিতে হলো না। 

বুমেন ॥ (আমতা আমত! করে ) তা-তা হলো না। 

ভলি॥ আজ একট] জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। 

বমেন॥ কি! 

ভলি॥ আমার জন্য আপনি সব কিছু করতে পারেন । 

রমেন ॥ এযাতো৷ লেটে বুঝলেন। আগে বুঝলে আমার উপকার হতো । যাক 
বুঝেই যখন ফেলেছেন, একটা। কথা বলি? 

ডলিত॥ বলুন। 

রমেন ॥ চলুন, আজ বিঞ্ণেলে বেড়িয়ে আদি । 

ডাল ॥ কোথায়? 

বমেন ॥ যেদিকে দু'চোখ যায় । 

ডলি ॥ ও বাবা! তাহলে যে পদত্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণ হয়ে যাবে। 

রমেন ॥ আপনি তো শুধু হান্ট করেন । আপনিতো বুঝবেন না, আপনার সঙ্গ 
পেতে আমার মন কেমন করে । 

ডলি॥ বুঝব না কেন? 

বমেন ॥ (হাত ধরে ) তবে বাজী হচ্ছ না৷ কেন? 

ডলি ॥ হাত ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে । 

[ হঠাৎ উমা প্রবেশ করে। রখেন তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেয় ] 
উমা ॥ আরম দেখেছি। 
মেন ॥ (ভয়ে ) দেখেছেন ? 
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উমা ॥ হ্যা-_খুব ভাল শাড়ী, খুলে দেখেছি। 

রমেন॥ (হাপ ছেড়ে )ও! 

উমাঁ॥ আমি খুব খুশি হয়েছি। এইরকম ছেলেই আমার পছন্দ । 

বমেন ॥ €উত্সাহিত হয়ে ) আমাকে আপনার পছন্দ? 

উমা ॥ নিশ্চয়ই । এইরকম গুণ কোন ছেলের আছে? 

রমেন ॥ জানেন, আমার এই বকম গুণ আরো আছে। 

উমা॥ সেআর্মজানি। তা তোমার যখন এত গুণ, আমার একটা কাজ করে 
দাও তো বাবা । 

রমেন ॥ কি করতে হবে বলুন ? 

উমা ॥ মান চলে গিয়ে খুব অস্থবিধায় পডে গেছি। তুমি আমাকে কিছু কমল! 
ভেঙ্গে দিয়ে যাও । 

রুমন ॥ (নিকৎ্সাহিত হয়ে) কয়লা__1 (আমতা আমতা বরে ) আচ্ছা -- 

উমা ॥ রদ্ব ছেলে। খাডীর সব কাজ বুঝি তুমিই কর? 

মেন ॥ এযা! হ্যাকবি। 

এমা ॥ দেখেই বুঝতে পেরেছি । আমাদের বাভীতে তুমি বোজ এসো । 

মেন ॥ (আবার উৎসাহিত হয়ে ) ম্রো আসব ? 

মা ॥ মানা যতদিন ন1 ফেরে, তুমি এসে কাজগুলো! করে দিয়ে যেও। মাহ! 
এলে তোমাকে আর আসতে হবে না বাবা এখন গায়ের জামাটা খুলে 
ভেতে এসো । পা হলে কযলাএ কালি লেগে যাবে। 

[ রমেন বিমর্ষ হস়্ে জামা খুলে ডমার পেছন পেছন যায়। পরিতোষ 
বাইরে থেকে প্রবেশ করে ] 

ডলি ॥ কাকে চান? 

পরিতোষ ॥ অধেশুবাবু। 

ভলি॥ বাড়ী নেই। থানায় খোজ ককন। 

পরিতোষ ॥ থানা থেকে বলল--বাভী এসেছেন ! 
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ভলি ॥ না, বাড়ী আসেন নি। 

পরিতোষ ॥ তাহলে অপেক্ষা করি। 

ডলি ॥ এখানে কেন অপেক্ষা করবেন? 

পরিতোষ ॥ একজনের জীবন-মরণ সমস্য] ! 

ডলি॥ জীবন-মরণ সমস্যা তো! থানায় গিয়ে ডাইরী করুন। 
পরিতোষ ॥ ডাইবী করলে হবে না। চাকরী নিয়েও টানাটানি । 
ডলি ॥ বাবাব কাছে কি দরকার ? 

পরিতোষ ) ইনফরমেশন নিতে এসেছি । 

ডলি॥ কিসের ইনফরমেশন ! 


পরিতোষ ॥ কবে কোথায় কটার সময় মার হবে, জানতে পারলে আমার পক্ষে 
লাইফ সেভ কর] সহজ হতো। 

ডলি ॥ কি বলছেন, মাথা মুড কিছুই বুঝতে পারছি না। 

পরিতোষ ॥ ভেরী সিক্রেট ম্যাটার । কথা বার্তার মধ্য দ্রিয়ে পেটের কথা৷ টেনে 
বার করতে হবে। 

ডলি॥ (হেসে ) আপনি পাগল নাকি। 

পরিতোষ ॥ আমার কথায় সেবকম কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে? 

ডলি ॥ আপনি দয়া! করে এখন যান। 

পরিতোষ ॥ কাজ না! করে গেলে চাকরী থাকবে না। 

ডলি ॥ তাহলে থাকুন, আমি ভেতরে যাই। 

পরিতোষ ॥ এক কাপ চা পাঠিয়ে দিন । 


[ ডলি যেতে গিয়ে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসে ] 
ডলি ॥ দিচ্ছি। 

[ ডলি ভেতরে যায়--বাইবে থেকে অর্ধেন্দু প্রবেশ করে ] 
অর্ধেনদু ॥ আরে ! পরিতোববাবু যে--পথ ভুলে নাকি? 
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পরিতোষ ॥ এদিকে একটা অফিনিয়াল এন্‌্কোয়েন্সীতে এসেছিলাম । তাই 
ভাবলাম জাপনার,সঙ্গে দেখা করে যাই। 

অর্ধেনদু॥ বেশ করেছেন। আপনার চাকবীর খবর কি? 

পরিতোষ ॥ চাকবী--ভাল। 

অর্ধেন্ু॥ আপনিতো রাজার চাকবী করেন। আমি পুলিশের চাকরীতে ঢুকে 
যা তুল করেছি! দিন রাত “চার ডাকাতের পেছনে ঘুরতে হয়। 

পরিতোষ ॥ (উৎসাহ নিয়ে ) ডাকাতের পেছনেও ঘুরতে হস্। 

অর্ধেনদু। তা হয বৈকি। 

পরিতোষ ॥ ভেরী ইন্টারেস্টিং । 

অধেন্দু । এই তে৷ রঘু নামের একজন দুর্ধর্ষ ডাকাত, রাজস্থান থেকে বাংলা 
দেশে এসে একটার পর একটা ডাকাতী করে যাচ্ছে। আমার ওপর অর্ডার 
ছিল তাকে এ্যারেষ্ট করবার জগ্ত | আমি কয়েকবার হাতের কাছে পেয়েও 
ধরতে পারিনি । 

পরিতোষ ॥ ভেক্ী ভেগী ইন্টা+স্টিং! বলেযান মিলে যাচ্ছে! তারপর ? 

অর্ধেন্দধ॥ এখন গতরমেণ্ট অর্ডার দিয়েছে, তাকে গুলি করে মারবার 
জন্যে । 

পবিতোষ ॥ (মুখ লঙ্কৃচিত করে) এ__হে-হে--ইট ইজ নট গ্যাট অল্‌ 
ইপ্টারেট্টিং। একজন জ্যান্ত লোককে মাগা! কি উচিত বলুন? 

অর্ধেনদু॥ কি বলছেন! গতরমেন্ট এযানাউন্ন করেছে-_তাকে গুলি করে মারলে 
দশ হাজার টাক! পুরস্কার দেবে । এই চান্স কেউ ছাড়ে নাকি? 

পরিতোষ ॥ তাহলে তে। খুব চিস্তার কথ! ! 

অর্ধেনদু॥ কিসের চিন্তা? 

পরিতোষ ॥ ডাকাতকে কোথাক্স পাবেন, তাই চিন্তা করছি। 

অর্ধেদু ॥ আমার কাছে ইনফরমেশন আছে, একট হোটেল সে রোজ মক 


খেতে যায়। আমি ঠিক করেছি, আজ রাত্রেই তাকে ফিনিল করব। 
রক্ত নাট্য সংগ্রহু---১৮ 
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[ পরিতোষ অর্ধেন্দুর রিভলভারের খাপে হাত দিয়ে বলে ] 


পরিতোষ ॥ এই রিভলবার দিয়ে মারবেন বুঝি ? 
অর্ধেন্টু॥ হ্যা, এটাকে আঞ্জ কাজে লাগাব। 
পরিভোষ॥ রিভলভার কি সব সময় সঙ্গে াখেন ? 


অধেন্দু॥ নানা, এই বোঝা সব সময় টানতে ভাল লাগে না। এ্যাকশনের 
ময় রাখি। না হলে বাড়ীতেই দেয়ালের সঙ্গে ঝোলান থাকে। 

পরিতোষ ॥ যাক, মোটামুটি সব কিছু আমার জানা হয়ে গেল। এবার ওঠা 
যাক। 

অধেন্দু॥ সে কি! বিশ বছর আগে আমার আ্্রীকে দেখেছেন । আমার 
মেয়ে ডলিকে তো দেখেন নি। ওদের সঙ্গে দেখা করে যান । 


[ রমেন এক কাপ চা নিয়ে প্রবেশ করে । তার হাতে মুখে কয়লার 
কালির দাগ । পরিতোষকে দেখেই চমকে যাঁয়। পরুমুহূর্তে তাড়াতাভি 
ভেতরে যেতে থাকে! পরিতোষ তাকে দেখে ভাকে ] 


পরিতোষ ॥ এই--এই (রমেন দাড়িয়ে যায় ) এখানে আয়। (রুমেন মুখ 
কাচুমাচু করে এগিয়ে আনে ) তুই এখানে ? 
অর্ধেনদু॥ আরে, রমেনতো৷ আমার্দের বাড়ীতে রেগুলার ষাতায়াত করে। 
পরিতোষ ॥ কবে থেকে? 
অধেন্দু/ সেকি! ও কিছু বলেনি? 
[ রষেন চায়ের কাপ রেখে ধোঁড়ে ভেতরে যায় ] 
আপনাকে দেখে লজ্জা! পেয়ে গেছে। চা খান্। আমি ওদের ডেকে 
দিচ্ছি। 
[ অধেন্দু ভেতরে যায়। একটু পরে উমা, ভলি ও অধেন্দু প্রবেশ করে ] 
উমা ॥ এতদিন পর সময় হলো? সরল! দির্দিকে আনলেন না কেন? 
পরিতোষ ॥ সরপা ঝড় অবলা তাই আনলাম ন|। 
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উন্বা॥ (হেসে) আপনি সেই আগের মতনই আছেন। ডলি, কাকাবাবুকে 


৮৩ 


প্রণাম কর ! [ ভলি প্রণাম করে ] 
অধ্ধেন্ু। তোমর! কথ! বল, আমি ইউ নফরমট। ছেড়ে আসছি । 
[ অধধেন্দু ভেতরে যায় ] 


ভপি ॥ কাকাবাবু আপনিতো৷ এসে পরিচয় দেননি? ছিঃ ছিঃ না জেনে-_ 
আপনি মনে কিছু করবেন না। 

উমা ॥ পরিতোষ ঠাকুরপো, বন্থন । জলখাবারের ব্যবস্থা করছি। 

পরিতোষ ॥ হ্যা-_করুন। 

উমা ॥ ডপি, ভেতরে আয় । 


[ উমা ও ডলি তভেতবে যায়। পরিতোষ সন্ভর্পণে উঠে ভেতরের 
রগার পর্দা একটু ফাক করে কিছু দেখে! বাভীর তেতর থেকে 
কাউকে আসতে দেখে তাড়াতাড়ি শ্বস্থানে আসে । উমা বমেনের হাত 
ধরে টানতে টানতে ঢোকে ] 


উমা ॥ এই দেখুন, আপনার ছেলের কাণ্ড। আপনার ভয়ে রান্না ঘরের কোণে 
গিয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেলেকে কাছে ডেকে ওর ভয়ট] ভাঙ্গিয়ে 
দিন তো! 
পরিতোষ ॥ আয় বাবা, কাছে আয় । 
উমা ॥ যাও বাবা ভাকছেন। কিছু ভয় নেই। 
[ রমেন পরিতোষের কাছে যায় ] 


পরিতোষ ॥ তোর হাতে মুখে কিসের কালি লেগেছে বাবা ? 

ব্মেন ॥ কমপল। ভাঙ্গাছলাম। 

পরিতোষ ॥ আহা ! হাতে কাণি, মুখে কালি, বাবা আমার কেষ্ট হলি! 
“উমা ॥ রমেন আমাদের নিজের বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেছে। 
পরিতোষ ॥ তা-দেখেই বুঝতে পারছি। 
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উমা আমাদের বাড়ীতে এসে অনেক কাজ করে দেয়। ছেলেটি আপনার 
রত্ব; 
পরিতোষ ॥ আপনার মেয়েটিও নিশ্চয়ই বত্ব!। 
উম্না ॥ হ্যা, ওর কাছেই রমেন আসে। 
পরিতোষ ॥ রত্বা থাকলেই রত্ব আমবে। 
উমা ॥ রমেন, বাবার কাছে একটু বস। বাকী কাজ যা আছে পরে কোষে! । 
[ উম ভেতরে যায় ] 
পরিতোষ ॥ তোর এই পরোপকারিত। দেখে খুব সন্তষ্ট হয়েছি। 
রমেন ॥ সন্তষ্ট হয়েছ? 
পরিতোষ ॥ খুব সন্ধষ্ট হয়েছি। আরো সন্ত্ট হবে! হদি আরেকটা কাজ 
করতে পারিস । 
রমেন॥ কিকাঁজ? 
পরিতোষ ॥ খুব গোপনীয় । পর্দাটা সরিয়ে গ্ভাখতো কেউ আসছে কিনা? 
[ রমেন দেখে ] 
বুমেন ॥ না! বলো। 
পরিতোষ ॥ তুই আজ এই বাড়ীতে আরো কাজ কর। 


ব্রমেন ॥ কিকাজ? 
পরিতোষ ॥ বাঁসনমাজা, কাপড়কাঁচা যা বলবে, ভাই করবি। তারপর কাজের 


ফাকে, অর্ধেুবাবু ইউনিফরম খুলে যেখানে রেখেছে, তুই চুপি চুপি নেখানে 
গিয়ে খাপ থেকে ব্রিভলভাবুট1 বার করে কোথাও আড়াল করে রেখে দিবি। 
তারপর খাপটা এ্যাজ-ইট-ইজ বন্ধ করে রেখে দিবি যাতে বুঝন্তে ন! পারে শে 
বিভলতাব বার করে নেওয়া হয়েছে? 

বুমেন ॥ রিভলভার বার করব কেন? 

পরিতোষ ॥ অর্ধেদুবাবুর একজনকে গুলি করে মারার কথা) ভাকে 'মারলেই 
আমার চাকরী চলে যাবে। 


টানি টা ৬৫ 


রষেন ॥ তাকে সারলে তোমার চাকরী যাবে কেন? 

পরিতোষ ॥ এ্যাকরভিং টু কোম্পানীজ ল। কোম্পানীর আইনে তাই লেখা 
আছে। 

বষেন ॥ তাহলে তো খুব মুক্ষিল হয়ে ষাবে। 

পরিতোষ ॥ হবেই তো। বাপের হোটেল বন্ধ হয়ে যাবে। তখন অনাহারে 
পরোপকারিতার এই টেগ্ডেনসি আবু থাকবে না। 

রনেন ॥ তাহলে তে! আমার ঘড়ি কেনাও হবে না। 

পরিতোষ ॥ একজ্যাক্টলি। ঘড় কেনা না হলে এ্যাপয়েপ্টমেন্ট রাখ! 
যাবে না। 

বষেন ॥ তাহলে সে চটে যাবে। 

পরিতোষ & একজ্যাক্টুলি। মে চটে গেলেই কেটে যাবে । একটার সঙ্গে একটা 
ক্রিকম চেন্‌ করা, ব্যাপার বুঝতে পারছিস ? 

বেন ॥ পারছি। 

পর্িসোব ॥ তাহলে যা বললাম, তাই করবি । 

রমেন ॥ বেশ, করব । তুমিও কিন্তু মাকে বোলনা যে আমি এখানে এসে 
কয়ল। ভেঙ্গেছি ৷ 

পরিতোষ ॥ নেভার । এ কনট্রাক্ট বিটউইন্‌ ফাদার এ্যাণ্ড সান্। লেট আস্‌ 
শেক আওয়ার হাগুস। 


[ উভয়ে করমর্দন করে । পর্দা নেমে আসে ] 


॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥ 
| প্রথম দৃশ্ট 


[ পরিতোষের বাড়ী । পুলক উদাস ভাবে চেয়ে বসে আছে। তার 
কাছে দ্রাড়ান হরির ] 

হরিহর ॥ আমার হয়েছে জালা ৷ মা খালি বলছেন, আপনার সঙ্গে কথ! 
বলতে । আমার তো সব কথা ফুবিয়ে গেছে । এক কথা আর আাপনাকে 
কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলৰ বলুনতো? এবার আপনি বলুন, জাম 
স্বনি। 

পুলক ॥ আমার কথা বলার শক্তি নেই হুরিহর । 

হরিহর ॥ আহ1-_সব দময় খাবার কথা ভাবলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে। 

পুলক ॥ শরীর খারাপ হতে আর বাকী কি আছে! হাটতে গেলে পায়ে 
জড়িয়ে যায় । হার্ট ধুক ধুক করে। স্টমাক চিন্‌ চিন করে-_ 

হরিহর ॥ দুর্দিন অপেক্ষা করুন। আপিন থেকে বাবুর অনেকগুলে! টাকা 
পানার কথা আছে। টাকা পেলেই তখন শুরু হবে সত্যিকারের জামাই 
থাওয়া । 

পুলক ॥ ছুপ্দীন এইভাবে থাকলে তোমার শ্াস্তাদিদির মত আমিও শধ্যাশায়ী 
হবে যাব। 

হব্রিহর ॥ দয়া করে এখানে শয্যাশায়ী হবেন না। এই বাড়ীতে শধ্যার বড 
অভাব। আমিই এখন পর্য্যন্ত শয্যা জোটাতে পারিনি । ওসব কথ মোটে 
ভাববেন না। 

পুলক ॥ ভাবছি কি আর সাধ করে? সকাল ন'টার সময় আধ কাপচা দিয়ে 
বলে গেলেন বেড টি খাও। বারোটার সময় একট! পচ কল! দিয়ে বললেন, 
লাঞ্চ খেতে দেরী হবে ফ্রুটস্‌ খাও । খিদের জালায় তাই খেলাম। ভাবলাম 
জামাইয়ের জন্য স্পেশাল্‌ কিছু রান্না হচ্ছে, তাই দেরী হুবে, তারপর একটা 
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বাজল, দুটো বাজল আর কোন সাড়া নেই। রান্না! ঘরের দিকে গিয়ে দেখি 
কোথাও কিছু নেই» উচ্ুনটা এক পাশে লেটার বক্সের মত হা! করে আছে। 
হরিহব ॥ বাবু বাজার নিয়ে ফিরলে আর দেরী হবে না । 
পুলক॥ বাবু আমাকে ঘমের বাড়ী পাঠিয়ে তবে ফিরবেন । 


[ সরলা প্রবেশ করে ] 
সরল! ॥ পুলক, তোমার কি খুব খিদে পেয়েছে? 


পুলক ॥ (করুণ স্থরে) হ্যা মা, খুব খির্দে পেয়েছে । খেতে দিন মা 
সরল! ॥ খুব খুশী হলাম বাবা । যখন য! দরকার এইভাবে চাইবে। 

পুলক ॥ চাইলামতো-- এবার থেতে দিন মা। 

সরলা ॥ এই তো বাম্না হয়ে এলো বাবা। 

পুলক ॥ উনুনই ধরাননি, রান্না কি করে হবে, মা? 

সরল! ॥ উতল! হয়ে। না বাবা । আচ দিলেই উন্নুন ধরে যাবে। 

পুলক ॥ এতক্ষণ আচ দেননি কেন, মা? 

সরল। ॥ তোমার শ্বশুর মশাই রান্নার জিনিস নিয়ে এলেই আচ দিয়ে দেব। 
পুলক ॥ তাহলে চিড়ে মুড়ি যা আছে তাই খেতে দিন মা। 

দরুল! ॥ ছিঃ শ্বশুববাড়ী এসে অত থাইখাই করতে নেই বাবা । সময় হলেই 


পাবে। হরিহর, তুমি নজর রেখো, ও যেন ছুট করে আবার রান্না ঘরে চুকে 
না পড়ে। আমি যাই-_[ সরল! চলে যায় ] 


পুলক ॥ মামা চলে গেল্েনে। আমি এখন কি করব? 
হরিহর ॥ বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসে এই ঘরে চুপ চুপি খেষে নিন। 
পুলক ॥ শ্বশুর বাড়ী এসে রোজই যদি গাটের পয়স! খরচ করে খাই, এরপর 


বাড়ী ফেরার গাড়ী ভাড়াই থাকবে না। 

হবিহর ॥ বাবুর কাছে হিলি দিয়ে সব টাকা আদায় করে নেবেন। যান নিয়ে 
আসম্থন। 

পুলক ॥ যাব? 
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হরিহর ॥ ঘান। [পুলক বাইরে যায়; সরল! প্রবেশ করে ] 

সরল! ॥ পুলক কি বাইরে গেল নাকি? 

হবিহর ॥ হ্যা। 

সরলা ॥ ভাল করেছে। দিন বাত ঘরে বসে থাকলে এমনিতে খিদে পার়। 

হরিহর ॥ এক কাজ করুন না মা, জামাইবাবুর্ব কাছ থেকে কিছু টাকা চেয়ে 
নিয়ে তাই দিয়েই ওনার খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। 

সরলা ॥ জামাইয়ের কাছ থেকে টাঁকা চাইতে আমার লজ্জা করবে না? 

ইরিহর ॥ লজ্জা! কিসের; উনি তে। ঘর-জামাই হয়ে গেছেন । 

সরলা ॥' টাকা চাইতে পারব না । 

হরিহর ॥ টাকাও চাইতে পারবেন না, জামাইকে খাওয়াতে পারবেন না_ 
তাহলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? 

সরল! ॥ মেয়ের বিয়ে দ্রিয়েই তো! সংসারের এই হাল হয়েছে । এত ভাড়াতাডি 
বিয়ে দ্বেবার কোন দ্রকারই ছিল ন!। কিন্তু বিয়ের আগে মেয়ে এন 
লব কাণ্ড আরম্ভ করেছিল যে তাভাতাড়ি বিয়ে ন। দিলে মান সন্মানই রাখা 
দায় হতো । তোমার বাবুরও দৌষ ছিল। কত বলেছি ছেলে-মেয়ে 
শালন কর। তানয়-_স্বাধীন ভাবে মাহ্ষ করবো ! থুব স্বাধীন হয়েছে! 
মেয়ে এক ডজন ছেলে-বন্ধু যোগাড় করে বধ, আর ছেলে কলেজের মাইনে 
দিয়ে দিনেম! রেন্ট,রেন্ট কৰে উড়িয়ে দিল। 

হরিষ্থর ॥ মা, চুপ করুন। 

দরলা & ওর] বাবা-মার কথা কোনদিন ভাবে না। 

হরিছর ॥ ছেলে মেয়ের কথা! বাদ দিন, ক্িন্ক জামাইবাবুর কি আকেন বলুন 
তো? | 

সরলা ॥ ওটা তো একট! ব্বাক্ষদ। তানা হলে বানা ঘরের পাশে দিন রত 
ঘুর ঘুর করে! মেয়েটা দিনের পর দিন বালির জল থে বিছানায় পড়ে 
আছে, তার জন্য দুঃখ নেই ! নিজের খাবার জন্ত ছুক ছুক করছে। 


ীবন্ধ স্ট্যাচু ৃ ২৮৪ 

হরির ॥ আবজন্সে জামাইবাবু ঠিক ছু'চে। ছিলেন। 

লরলা ॥ ভেতরে চলো, দেখি ওবাভীর দির্দির কাছ থেকে খাবার কিছু ব্যবস্থ! 
করতে পাবি কিনা! বাবুর ভরসায় আর কতক্ষণ থাকব? 


'ধুলক ॥ 
রমেন ॥ 
পুলক | 
রষেন ॥ 
পুলক ॥ 
রমেন | 
পুলক ॥ 
বষেন | 
পুলক ॥ 
রষেন ॥ 
পুলক ॥ 
রষেন & 
পুলক | 


[ হুজনে ভেতরে যায়। বাইরে থেকে পুলক একটা খাবারের ঠোঙ্গা 
নিয়ে ঢোকে। ঠোঙ্ষা টেবিলের ওপর রেখে ভেতরে যায়। 
পরমূহূর্তে রমেন বাইরে থেকে প্রবেশ করে। খাবারের ঠোক্ষা! লক্ষ্য 
করে সেট] হাতে তুলে নেয়। তারপর একটার পর একটা খাবার 
থেতে থাকে । পুলক এক গেলাস জল হাতে ভেতর থেকে প্রবেশ 
করে। বমেনকে খেতে দেখে করুণ ভাবে তার দিকে চেয়ে এগিয়ে 
যায়] 

তুমি খাচ্ছ ? 

খাচ্ছি। 

কেন খাচ্ছ ভাই? 

সামনে পেয়েছি তাই। 

€ট1 আমার । 

আপনার নাম লেখা আছে? 

আমি কিনে এনেছি । আমার পয়সার দ্িনিস তৃষি থেয়ো ন! স্ভাই। 
আমাদের পয়সাব্র জিনিস আপনি যে খাচ্ছেন? 

আমি যে তোমাদের জামাই । 

জামাই কখনও শ্বস্তরবাড়ী বদে এতদিন থায় না। 

আমি শরীর ভাল করতে এসেছি, তাই এতদিন রয়েছি ভাই। 

শরীর ভাল করতে দার্জিলিং যান মুসৌবী ঘান। এখানে কেন? 
ভেবেছিলাম শ্বস্তরবাড়ী এমে ভাল ডায়েট খেয়ে শরীর ভাল করব। 


কিন্ত তোমর] যেতাবে আমার ভায়েট কণ্টেল করে দিচ্ছ, তাতে তো! আমার 
শরীর ভাল হবে না ভাই। 
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'রষেন ॥ এখানে শরীর ভাল করতে হবে না। আপনি আজকেই কেটে পড়ুন । 

পুলক ॥ জামাইযঠীর আগে কি করে যাই। বাবা ষে আমাকে টেরিলিনের স্থাট 
দ্বিতে রাজী হয়েছেন। 

বুমেন ॥ টেব্রিলিনের স্্যট ! আমান এখন ভাল ভাল জাম। প্যান্ট পরা দরকার, 
হাতে একটা ঘড়ি দরকার, তাই পাচ্ছি ন-_-আর আপনি উড়ে এসে স্থাট 
নিতে চাইছেন! 


পুলক ॥ ওট] তে! আমার প্রাপ্য । 
বমেন ॥ কোথায় লেখা আছে? 
পুলক ॥ ওকথা কোথাও লেখা থাকে নাই ভাই! ভাইফোটাতে ভূমিও 


আমার্দের বাড়ী থেকে কত জিনিস পাও সেটাও কোথাও লেখা থাকে না। 

রমেন ॥ বলতে ভজ্জা করল না! এবটা গেঞ্ডি আর রুমাল পাঠিয়ে বলছেন কত 
জিনিস পাও! নেবার সময় কাড়ি কাড়ি নেবেন আর দেবার সময় হাত দিয়ে 
জল গলবে না। 

পুলক ॥ আমি তে] নতুন কিছু করিনা ভাই। তুমিও যখন জামাই হবে, 
শ্বশ্তবুবাড়ী থেকে কমার মৃত নেবে । 

রমেন ॥ আমি অত চশমখোর হব না। শুধু ভালবাসা এক্সচেঞ্জ করে বৌকে 
ঘরে আনব। আপনার মত নগদ চার হাজার টাক! নেব না! 

পুলক ॥ আমি যে উপযুক্ত জামাই কেন নেব না বল? 

রমেন ॥ কিসের উপযুক্ত? লেখ! পড়ায় তো! আমার "মত বিছ্বান। অফিসে 
বসে মাছি মারেন । ভাড়া কু! বাড়ীতে থাকেন। কোন দিক দিয়ে 
আপনি উপযুক্ত? নেহাৎ দির্দিটা বিয়ের আগে একটা ফ্যাচাং বাধিয়ে 


বসেছিল__ 
পুলক ॥ দিদিকে কেন দোষ দিচ্ছ? বিয়ের আগে সবাই একটু আধটু ফ্যাচাং 


বাধায়, ওতে দোষের কিছু নেই। তুমিওতো| তোমার দিদির মত একট' 
ফ্যাচাং বাধিয়ে বসে আছ ভাই-_ 
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রমেন ॥ আপনি কি করে জানলেন? 

পুলক ॥ তুমি মায়েব ট্রাংক থেকে একট] ধনেখালি শাভী বার করে নিলে সেটা 
তে। আমি দেখেছি'ভাই। আর কার জন্য নিলে সেটা বুঝতে পেরেছি 
ভাই। 

রমেন ॥ (থতমত খেয়ে) আপণি কি করে দেখলেন? ঘরে তো কেউ 
ছিল না! 

পুলক ॥ আমি তখন খিদের জ্বালায় খাটের নীচে মুভির টিন হাতভাচ্ছিলাম । 

বমেন ॥ আপনিতো শাল! জ্বালিয়ে দিলেন দেখছি ৷ ট্রাংক থেকে শাডী নেবার 
কথ মাকে কিছু বলেছেন নাকি? 

পুলক ॥ এখনও বলিনি । তবে আমাকে আঘাত করলে, আমি মাকে বলে' 
দিয়ে তোমায় প্রতিঘাত করব। 

বমেন ॥ (নরম স্থরে ) যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, মনে কিছু করবেন না। 

পুলক ॥ কেন করব না ভাই? তৃমি আমার মুখের খাবার থেষে নিলে । আমি 
এখন কি খাব ? 

রমেন ॥ টাকা দিন, আবার এনে দিচ্ছি। 

পুলক ॥ আবার আমাকে টাকা দিকে হবে! 

বুমেন॥ আপনি এত কঞ্চুন কেন? শ্বশ্তর বাড়ী এসে না য় ছু চার টাকা খরচ 
করলেন । টাক] ছাড়ুন টাকা ছাড়ুন- 

পুলক ॥ ( বিষপ্ন ভাবে ) এই নাও। (টাকা দেয়) 

রমেন॥ মাকে যেন ওসব কথা বলবেন না! 

পুলক ॥ তুমিও তাহলে জামাইষঠীর আগে আমাকে এখান থেকে তাড়াবেনা ! 

রমেন ॥ সেই শালা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে থাকবার মতগব! (মুখ বিরুত 
করে ) থা--কু-ন-- ! 


দৃষ্টান্ত র-- 


| দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ 
[ হোটেলের সেই দৃশ্ট । অনেককে দেখা! যায় খাবার ইত্যার্থি নিয়ে 
টেবিলে টেবিলে বসে আদ্ছে। রেকর্ড প্রেয়ারে যন্ত্র সংগীত বাজছে। 
একটু পরে পরিতোষ প্রবেশ করে। তাকে দেখে পূর্বের সেই অন্ব্যক্তি 
( লেখক ) এগিয়ে আমে ] 
'অন্ব্যক্তি ॥ এই যে দারদা, কোথায় ছিলেন এতদিন? আপনাকে আমি রোজ 
এখানে খোঁজ করি । 
পরিতোষ ॥ আপনার উপন্যাস হিট করেছে বোধ হয়? 
অন্তব্যক্তি ॥ না দীদা, হলো না। উপন্যাস কমপ্লিট করবার পর প্রকাশক 
বললেন, সমস্ত অবৈধ ভালবাসা এখন সমাজে বধ হয়ে গেছে। ও 
উপন্তান আর চলবে না। আমি এখন মহাপুরুষের জীবনী লিখতে শুরু 
করেছি। 
পরিতোষ ॥ অবৈধ ভালবালার উপন্তান থেকে একেবাবে মহাপুরুষের জীবনী । 
অন্ব্যক্তি॥ কি করব! প্রকাশক বলেছেন--মহ্থাপুরুষের] কোনদিন যা 
বলেননি বা করেন নি, তাই নিযে যদি র্যান্ড।ম্‌ গুল মেরে লিখতে পারেন, 
বই হিট, করবে । আমি তাই মহাপুরুষের রোমান্স শিয়ে লিখছি । নাম 
দিয়েছি মহাপুকষ ও সেবিকা! । নামট1 কেমন হয়েছে? 
পরিতোষ ॥ নামতো ভালই দিয়েছেন। তবে মহাপুরুষের নামে কেচ্ছা 
আপনাকে পুলিশ ন। ধরে নিয়ে যায়। 
ন্তব্যক্তি॥ পুলিশের ধরবার জন্তেই তে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে। প্রকাশক 
ৰূলেছেন, বই ছিট, করাতে হলে এমন জিনিস লিখবেন যাতে লেখক ও 
গ্রকাশক উভয়েই জেলে যায়। প্রকাশকের কথামত তাই আমার বইয়ের 
মহাপুরুষকে দেখাব, তিনি সারাজীবন যত পারলেন ভোগ করলেন তারপর 
হখন তীর সামর্থ আর থাকল না, তিনি একটি আশ্রম্ন খুলে মানবজাতিকে 
ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। 
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পরিতোষ ॥ এই বই লিখলে আশ্রমের স্বামীজীবাই আপনাকে পিটিয়ে মেরে 
ফেলে দেবেন। 
অন্রব্যক্তি ॥ তাহলে কি বলছেন, লিখব ন|? 
পরিতোষ ॥ লিখবেন না কেন? লাইফ ইনপিওর করিয়ে লিখুন ভাহরে 
আপনার বিধবা স্ত্রী কিছু টাক! পেয়ে যাবেন । ফরম বার করি? 
অন্তব্যক্তি॥ তাহণে আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেদ করে আমি? 
পরিতোষ ॥ স্ত্রীকে আবার কি জিজ্জেদ করবেন ? 
অন্যব্যক্তি॥ তিনি বিধৰা হতে রাজী কিনা। 
[ অন্ত ব্যক্তি চলে যায়। ইন্সপেক্টর অর্ধে্দু দিভিল ড্রেসে প্রবেশ করে । 
পরিতোব তাকে দেখে টেবিলের নীচে লুকোতে চেষ্টা করে। অর্খেনদু 


চোখ ফেবাতেই পরিতোষকে দেখে ফেলে ] 
অর্ধেন্ু॥ আপনি এখানে? 


পরিতোষ ॥ (হ্বাভ।বিক হতে চেষ্টা করে) হায়ার অফিসারধেএ স্থান-কাল 
নেই। যখন যেখানে খুনী যেতে পাবে। 

অর্ধেন্ু॥ তাহলেও উদ্দেশ্য তো একট! আছে! 

পরিতোষ ॥ উদ্দেশ্ট--কাজের ফাকে এখানে এসে একটু বিশ্রাম নেওয়া । 

অর্ধেন্ু॥ কি অদ্ভূত দেখুন, আপনি যেখানে বিশ্রাম পিতে এসেছেন, আমি 
সেখানে পরিশ্রম করতে এসেছি । 

পরিতোষ ॥ খুব অদ্ভুত। দুণিয়াটাই বিশ্রাম আর পরিশ্রমে টাগ অফ ওয়ার 
চলেছে । আমি এ নিয়ে কখনও ভাব 'না। আর তাবিনা বলেই আমি 
ধাপে ধাপে জীবনের শহীদমিনারে উঠে যাচ্ছি। 

অর্ধেন্ু॥ আপনার কথাগুলে! আমি ঠিক বুঝতে পারি না। 

পরিতোষ ॥ আমি নিজেই বুঝতে পারি না, আপনি কি করে বুঝবেন! যাক 
সেই কথা! এ হোটেলের কথাই বুঝি বলেছিলেন? 

অর্ধেনু॥ হ্যা, এখানেই সেই স্কাউনড্রেলটাকে গুলি করুব। 
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পর্রিতোষ ॥ সিভিল ড্রেসে কেন? 

“অধেনশ্ু॥ ইউনিফরমে এলে চিনে ফেলবে। তবে পকেটে রিভলভারটি ঠিক 
এনেছি। 

পরিতোষ ॥ (চমকে এয! রিভলভার এনেছেন ? ) 

'র্ধেদু ॥ না আনলে মারব কি দিয়ে? (বার করে ) এই ধেখুন। 

পরিতোষ ॥ খাপ থেকে আনলেন বুঝি ? 

অধেন্দু॥ আরে সে এক কা হয়েছে! 

পব্িতোষ ॥ (ব্যস্তভাবে ) কি কাণ্-_কি কাণ্ড? 

অর্ধেন্দু॥ জামা প্যান্ট পরে রিভলভারট] খাপ থেকে বার করতে গিয়ে দেখি 
বিভলভার নেই । 

পরিতোষ ॥ তাবপর-_তারপর ? 

'অর্ধেন্দু॥ মাথা বো করে ঘুরে গেল । 

পরিতোষ ॥ ঘুরবেইতো-_তারপর ? 

অর্ধেনদু॥ তারপর খোজ খোঁজ-_শেবকালে দেঁখি টেবিলের ওপর একট। পাতল। 
প্লাসটিক কাগজ দিয়ে ঢাকা। শ্বচ্ছ কাগঞ্জের মধ্য ধিয়ে রিভলভারটা পরিষ্কার 
দেখতে পেলাম । 


পৰ্িতোষ ॥ ইশ. বাক্কেলট। একট! মোট! কাগজ দিয়ে ঢাকতে পারল না! 

অর্ধেন্দু ॥ কার কথা বলছেন? | 

পরিতোধ ॥ রিভলভারের কথ! বলাছ। মোটা কাগজ দিয়ে ঢাকা থাকলেই 
ল্যাঠা চুকে যেত। 

অর্ধেনু॥ তাহলে নজবেই আসত না। ফলে আজকের অপারেশনই মাটি হয়ে 
যেত। ভগবানকে ধন্যবাদ-- পেয়ে গেছি । 

পরিতোষ ॥ তগবান ব্যাটাই তও্ুল মাষ্টার । রিভলভার নিয়ে চোর চোর 
খেলার কোন মানে হয়। 
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চর 


অর্ধেন্ু॥ আমারই ভুলে! মন। র্িতালভার কখন টেবিলের ওপর রেখেছিলাম 
মনে করতে পারিনি । 

পরিতোষ ॥ বিভলবারের গুলি আবার তুল করে রেখে আসেননি তো? 

'অর্ধেন্থ ॥ গুলি ভূল করে রেখে এলেও ক্ষতি নেই। কারণ ছট| গুণ্ন সব সময় 
র্িভালবারে লোভ. কর! থাকে । 


পরিতোষ ॥ রিভালভারট। আমার হাতে দিন তো, আমি দেখি গুগলে! বার 
করে নিতে পারি কিনা! 


অর্ধেন্ু॥ না মশাই, দরকার নেই। শেঘঙ্কালে গুলি বার করতে গিয়ে ফায়ার 
করে বদবেন। এটা এখন পকেটে থাক। [ রিতলভার পকেটে রেখে দেয় ] 

পরিতোষ ॥ ( বিষধতাবে ) তবে থাক । 

অর্ধেন্ু॥ সময় কাটাই কি করে বলুনতো? কখন ডাকাত আপবে বুঝতে 
পারছি না? 

পরিতোষ ॥ ড্রিংক করবেন? 

অর্ধেন্দু॥ আরম ডিউটির সময় ড্রিংক কত্রি ন। 

পরিতোষ ॥ আমিতো ড্রিংক করে ডিউটি করি। তাতে কাজে উত্পাহ পাওয়া 
যায়। আম্ুন খাই-- 

অধেন্দু॥ যদি ঝিমুনি এসে যায়! 

পরিতোষ ॥ অল্পপয়সার জিনিস খেলে ঝিমুনি আসে। ভাল জিনিপে এনাজা 
বাড়ায় । 

অধেন্দু॥ আমি তো বেশি টাকাসঙ্গে আনিনি। 

পরিতোষ ॥ টাকার জন্য কি আছে, আমার এযাকাউন্টে খাবেন । 

অধেন্দু॥ আপনার এখানে এ্যাকাউণ্ট আছে ? 

পরিতোষ ॥ পীচশ টাকার বিল মানথ.লি পেমেন্ট করি । 

অধেন্দু ॥ আপনি মাসে এত টাকার ড্রিংক কবেন? 
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পরিতোষ ॥ (গবিত হেসে) কোম্পনী ঘখন আমাকে পাঁচশ টাকা ভ্রিংকিং 
এযালাউদ্দ দেয়, টাকাট। এ পারপাসেই ব্যয় করি। 
অধেন্দু॥ আপনি ভাগ্যবান । 
পরিতোষ ॥ আমারও তাই মনে হয়। আপনি বস্থন, আমি বলে আমছি। 
[ পরিতোষ কাউণ্টারে গিয়ে কিছু বলে ফিরে আমে। একটু পরে 
বেয়ার! ছু'গ্লাস পানীয় দিয়ে যায় ] 
নিন, আরম্ভ করুন। 
[ অধেনন্দু খেতে থাকে । পরিতোষ খাবার ভান করে ] 
অধেন্দু ॥ অনেকদিন পর খাচ্ছি, বুঝলেন পরিতোষবাবু? 
পরিতোষ ॥ খুব ভাল জিনিস। এসব জিনিস ফরেন থেকে স্মাগলিং হয়ে আসে। 
অধেন্দু।॥ আপনার সঙ্গে হোটেলে এইভাবে দেখ! হয়ে যাবে কখনও ভাবতে 
পারিনি । যদিব] দেখ! হলো॥ ড্রিংক করবার ব্যবস্থাটা কত ইজি হয়ে গেল। 
পরিতোষ ॥ একেই বলে ঘোগাযোগ । 
অধেন্দু॥ যা বলেছেন। 
পরিতোষ ॥ কুচবিহারের কথা আপনর মনে আছে? 
অর্ধেন্দু॥ মনে থাববে না! আপনার ঝাভীতে চুরি হলো। আপনি খানায় 
ডায়রী করে গেজেন। ইনভেগ্টিগেট করতে গিয়ে আলাপ পরিচয় হয়ে 
গেল । ছুঃখ হয় বুঝলেন-_খুব ছুঃখ হয়। 
পরিতোয ॥ কেন, আগনার দুঃখ কিসের ? 
অর্ধেন্দু॥ আপনার সঙ্গে যে আমাদের হগ্ভত| ছিপ, ভেঙ্গে খান খান হরে গেল। 
পরিতোষ ॥ দুঃখ করবেন না । আমাদের ভাঙ্গ! হগ্ঠতা, আবার গাম দিয়ে 
জুড়ে নেব। 
[ অর্ধেদুর গ্লাস শৃন্ত হবার আগেই পরিতোষ তার নজর এড়িত 
নিজের গ্লাসের পানীক্ম তার গ্রাসে ঢেলে দেয়। অর্ধেন্ুখেয়াল ন' 
করে খেতে থাকে ] 
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অর্ধেন্দু ॥ পারবেন না। হৃদ্যতা একবার ভেঙ্গে গেলে আর ত' জোড়া লাগেনা । 
আর সে এনারজী কোথায়? সংসারের বোঝ! টানতে টানতে একেবারে 
গক বনে গেছি। জীবনে কত টাক রোজকার করেছি জানেন ? 

পরিতোষ ॥ না। 

অধে/ন্দু॥ সে-এক ইতিহাস । 

পরিতোষ ॥ ভাল করে থেষে নিন, তারপর আপনাব ইতিহাস বলুন । 

[ অর্দেন্দু খায় ] 

অধেন্দু॥ রোজ ছু'পকেট বোঝাই থুষেব টাক এনেছি । ডিছ্রিক্টে আমার মত 
টপ, ঘুষখোর কেউ ছিপ শা। এস, পি বলতেন, ভেরী ট্যালেনটেড 
অফিদার। অল্প'দনের মধ্যেই পুপিসেব সব গ্রণ গুলোই রপ্ু করে ফেলেছে। 
পুলিশের চাঁকরীতে পেগে খাতে পাঃশে অনেক উন্নতি করতে পারবে । 
সবই করলাম কিন্ত কিছুই হলো ন 

পরিত্টোষ ॥ টাঁকা্খলো কি করলেন? 

অর্ধেনদু॥ অনেক পুলি অফসার য| কবে, আমিও তাই কবলাম। বৌয়ের 
গযনা করলাম, বেনা মিশে বাজী করলা | 

পরিহ্ঠোষ ॥ তবে তো গুছিয়ে নিয়েছেন । 

অর্ধেন্দু॥ পা, ভিজিলেন্স কাঁমশন পেছনে লাগল । মাষণায় জঙিষে গেলাম । 
সে যাত্রা অনেক কষ্টে বেঁচে গেলাম বটে কিন্ধ টাক! গেল, বাভী গেল, সোন! 
দানা যা! ছিস--সবস্ব গেপ। 

পরিতোষ ॥ আবার নতুন করে স্তক কক্ন। (গ্লাসেব দিকে তাকিয়ে ) খান। 

অর্ধেন্দ॥ আর আমার হবে না । 

পরিতোষ ॥ আপনার বাবার হবে। বাকীটুকু শেষ করে ফেলুন তো! 

অর্ধেন্দু॥ আমার বাবার-_হাঃ হাঃ, জানেন পরিতোষবাবু, 'মাপনার সেন্স 
অফ হিউমার এত উগ্র যে আপনাকে আমার সারকাসের ক্লাউন মনে হয় । 

পরিতোষ ॥ আপনাকেও ইউনিফরম ছাড়। জেমিনীর সিম্পাজী মনে হয়। 

রঙ্গ নাট্য সংগ্রহ--১৯ 
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অর্ধেন্দু॥ (খিলখিল হেসে ) আপনাকে গণ্ডার মনে হয়। 
পরিতোষ ॥ আপনাকে ভোদর মনে হয়। 
[ অর্ধেন্দুর জোর নেশ। ধরে যায় ] 
অর্ধেনু॥ ( একই ভাবে) এবার আমি বলব। আপনাকে তান্ধুক মনে হয়। 
পরিতোষ ॥ তোকে উল্লুক মনে হয়। 
[ হঠাৎ ডাকাত প্রবেশ করে! সে কাউণ্টারে গিয়ে একটা মদের 
বোতল্‌ টেনে নেয়। কাউন্টারের লোকটি নিবিকারভাবে দাড়িয়ে 
থাকে । অর্ধেন্ু ডাকাতকে লক্ষ্য করে । আরবে! ভালে! করে দেখবার 
জন্যে নিজের চোখের পাতা ছুটো৷ আঙ্গুল দিয়ে ছ"দদিকে টেনে দেখে ] 
অধেন্দু॥ চিনতে পেরেছি। 
পরিতোষ ॥ কাকে? 
অধেন্ধু॥ ডাকাতকে! 
পরিতোষ ॥ কোথায় ডাকাত ? 
অধেন্দু॥ এ তো দাড়িয়ে আছে। 
[ অধেন্দু টলতে*টলতে উঠে দাড়ায় রিশলভার বার করবার গন্ধ 
প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে চেষ্ট! করে । কিন্তু হাতট। পকেটে না 
ঢুকে পকেটের আশেপাশে ঘুরতে থাকে । ] 
পরিতোষবাবু, আমার হাতটা পকেটে ঢুকিয়ে দিন না। ব্রিভলভার বার 
করৰ। 
পরিতোষ ॥ দাভান, দিচ্ছি। 
[ পরিতোষ নিজের বুক পকেট থেকে একট! বড় কালো! কলম বার করে 
আগে নিজের প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেয়। তারপর অধে ন্দুর পাশে 
দাড়িয়ে তার হাতটি ধরে সেই পকেটে ঢুকিয়ে দেয় ] 
নিন, বার করুন। 
[ অধেন্দু পরিতোষের পকেট থেকে সেই কলমটি বার করে নেয়] 
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অর্ধেন্দু॥ এত হালক] লাগছে কেন? এটা রিভলভারতো! ? 

পরিতোষ ॥ হ্যা-রিভলতার । আপনি ট্রিগার টিপুন। 
[ অ্ধেন্দু কলম উচু করে ধরে-__আঙ্গুলটাকে ট্রিগার টেপার মত করে। 
পরিতোষ মুখ দিয়ে গুলির আওয়াজ করে ঠাই। ডাকাত ঘুরে ভাকায়। 
পরিতোষ তাকে ইশারায় মাটিতে বনতে বলে। ডাকাত কিছু না বুঝে 
বসে পে ] 

অর্ধেন্দু॥ গুলি লেগেছে? 

পরিতোষ ॥ লেগেছে । 

অধেন্দু॥ লোকটাকে তো৷ দেখতে পাচ্ছি না । 

পরিতোষ ॥ নীচে পড়ে কাতরাচ্ছে। 

অধেন্দু॥ তবে তো এখনও প্রাণ আছে । আরেকট! গুলি করতে হবে। 

পরিতোষ ॥ করুন ! 
[ অ্ধেনদু আবার কলম উচু করে। পরিতোষ আবার মুখ দিয়ে 
আওয়াজ করে ] 

অর্ধেন্দু॥ আবার করব? 

পবিতোষ ॥ করুন ! 

[ উভয়ে একই জিনিসের পুরাবৃত্তি করে ] 

অধেশ্দু॥ মরেছে? 

পরিতোষ ॥ হ্যা মরেছে। 

অধেন্দু॥ তাহলে তো এ্যান্ুলেন্স ডাকতে হন়্। 

পরিতোষ ॥ যান ডেকে নিয়ে আনন । 

অধেন্দু॥ আপনি ডেড বডিটা পাহার। দেবেন। 

পরিতোষ ॥ হা-_দেব, আপনি যান। 
[ অধেদু টলতে টলতে বেরিয়ে ষায়। পরিতোষ হাপ ছেড়ে ৰাচে। 
ডাকাত তার কাছে আলে ] 
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ডাকাত ॥ লোকটা কে আছে? 

পরিতোষ ॥ আমার বন্ধু। 

ডাকাত ॥ কোথায় গেল? 

পরিতোষ ॥ এ্যান্ুলেন্স ডাকতে । 

ডাকাত ॥ এ্যান্থুলেন্সে কে যাবে? 

পরিতোষ ॥ এখন নিজেই যাবে! 

ডাকাত ॥ আমাকে ইশারায় বসতে বলেছিলে কেন? 

পরিতোষ ॥ আপনাকে এ্যান্ুলেন্সে ওতে চেয়েছিল। আপনি আর বেশিক্ষণ 
থাকবেন না! আবার হয়তে! ঘুরে এসে আপনাকে গ্যান্কুলেন্মে উঠতে বলতে 
পারে। 

ডাকাত ॥ আচ্ছা, আমি যাচ্ছি। পরে আবার মিলব। 

[ ডাকাত চলে যায়। বেয়ার! পরিতোষের পাশে এসে দাড়ায় ] 

বেয়ারা॥ সার, বিল পেমেণ্ট করুন। 

পরিতোষ ॥ কত? 

বেয়ার! ॥ ত্রিশ টাকা। 

পরিতোষ ॥ কাল দিয়ে দেব। 

বেয়ার ॥ ওসব ফোর টোয়েটি চলবে না। আগের দিন চিকেন রোষ্ট খেয়ে 
দাম না দিয়ে চলে গেছেন । 

পরিতোষ ॥ কাল দুশদনের দাম একসঙ্গে দিয়ে যার। 

বেয়ারা॥ ফাল্তু কথ শ্তনব না। টাকা দিতে ন1 পারেন, গায়ের জামা খুলে 
দিন। 

পরিতোষ ॥ অফিলারের জাম খুলতে নেই। 

বেয়ার ॥ বড় অফিসার 'এসেছেন! আপনি খন খুলবেন না॥ আমি হাত 
লাগিয়ে খুলে নিচ্ছি। 
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পরিতোষ ॥ খুল না_-খুল নাঁ_ 
[ বেয়ার! জোরে করে জাম! খুলতেই ভেতর থেকে অনংখ্য ছেড়। ময়লা 
গেঞি বেরিয়ে পড়ে । পরিতোষ অসহায় ভাবে দাড়িয়ে থাকে ] 


--[ দৃষ্টাস্তর 17 


॥ তৃতীয় দৃশ) 
[ ইনসিওবেন্স কোম্পানীর সেই অফিস ঘর। ম্যানেজার চৌধুরীর 
কথা শুনলে বোঝ। যায় মস্তিফের সামান্য বিকৃতি ঘটেছে। সে একদিক 
থেকে আরেক দিকে জোরে পায়চারী করছে। সামনে সধাময়, বিপিন 
ও অনিল] 
চৌধুরী ॥ আপনারা সবাই আমাকে বোকা ভেবেছেন? মনে করেছেন 
আপনার! যা বোঝাবেন, আমি তাই বুঝব? আপনাদের জন্য আমার 
চাকরী যদি যায়, তাহলে আমিও আপনাদের ছাড়ব না। গুণ লাগিয়ে 
আপনাদের মার্ডার করাব । ভেবেছেন, মার্ডার করিষে :আমি ধরা পড়ে 
যাব! পারবে না, কেউ আমকে ধরতে পারবে না। কারণ আমি ফরেন 
ফেব্রুত ম্যান্জোর । মার্ডার করিয়ে কোনরকম রু,আমি রাখব না। 
অনিল ॥ আপনি ওরকম করছেন কেন স্যার? আমার ভয় করছে--- 
চৌধুরী & এখন কেন ভয় করছে? আগে মনে ছিল না? 
হধাময় ॥ আমাদের অপরাধ কি তাই তো বুঝলাম না । 
চৌধুরী ॥ তা বুধবেন কেন? বুঝলে যে কোম্পানীর উপকার হয়। আপনাদের 
স্পেশাল ইনক্রিমেণ্ট দেওয়! হয়েছিল কিসের জন্য ? ফিন্ডে গিয়ে ভালভাবে 
কাজ করবার জন্ত । কাজতো। ঘোড়ার ডিম করছেন। ফিল্ডে গরুর মত ঘাস্‌ 
চিবিয়েছেন। 
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বিপিন ॥ আমরা তো! ভালভাবেই কাজ করছি । 

চৌধুরী ॥ এর নাম ভাল কাজ? পলিসি হোল্ডারদ্বের মেডিকেল একজামিনেশন 
ভাল ভাবে না করিয়েই বলছেন, ভাল কাজ করেছি! 

সুধাময় ॥ ভাল ভাবেই করিয়েছি স্যার! 

চৌধুরী ॥ আই ডোণ্ট বিলিভ সো! আমি বিশ্বাস করিনা। ভাল করে 
মেডিকেল 'একজামিনেশন করালে একটা করে প্রিমিয়াম দিয়ে পলিসি 
হোন্ডাররা মারা যায় কি করে? 

বিপিন ॥ শহরে কলের] লেগেছে ! 

চৌধুরী ॥ কল্পেরা হয় কেন? উ? (চেচিয়ে) কেন হুয় কলেরা, জবাব দিন। 

অনিল ॥ কলের! হুয় দূষিত জল খেলে, খোল৷ খাবার খেলে-_- 

চৌধুরী ॥ এই কথাগুলো! আমাকে ন! বলে পলিসি হোল্ডারদের গিয়ে বলতে 
পারেন না ! 

বিপিন ॥ এসব বল। তো! কর্পোরেশনের কাজ । 

চৌধুরী ॥ কার কাজ অমি জানতে চাই না। আমি অর্ডার দিচ্ছি-_কাল থেকে 
পলিসি হোল্ডারদের বাড়ী-বাড়ী গিয়ে টীকা নিতে বলবেন। খাবার জল 
ফুটিয়ে খেতে বলবেন, ঢাকা দেওয়া খাবার খেতে বলবেন । চিংড়ি মাছ 
খেতে নিষেধ করবেন । 

হুধাময় ॥ আমরা চিংড়ী মাছ খেতে নিষেধ করলে পলিসি হোল্ডার শুনবে কেন 
শ্তার ? 

চৌধুরী ॥ ন] শুনলে পুলিশের সাহায্যে পি. ডি. এাক্টে বাজারের সমস্ত চিংড়ী 
মাছ আটকে রাখবেন। দেঁথি কি করে লোক মার! যায় ! 

অনিল ॥ কলেরা ছাড়াও তো অন্য রোগে মারা যেতে পারে। কেউ যদি 
হাদরোগে আক্রান্ত হয়? 

চৌধুরী ॥ হৃদয় রোগে আক্রান্ত হলে নিজের হাদয় দিয়ে তার হৃদয়ের পরিবর্তন 
করাবেন । 
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সথধাময়॥ আমাদের হৃদয় দিলে তো আমর! মরে যাব। 
চৌধুরী ॥ আপনারা মরুন ক্ষতি নেই। কিন্তু পলিসি হোল্ডারদের বীচিয়ে 
রাখতে হবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ইন্সপেক্টর হওয়া মানে--রোভ 
ইম্সপেক্শন নয়, ষে বাজ করলাম না-করলাম কাগজ কলমে ইন্সপেক্শন্‌ 
দেখিয়ে দিলাম। আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজার । প্রতিটি কাজ আমি 
অঙ্ক কষে মিলিয়ে নেব। ৃ 
[ বিপিন নিজের মাথার আছে আঙ্গুল ঘুরিয়ে সবাইকে বোঝায়-_ 
মাথার গোলমাল হয়েছে। সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন জানায়। 
চৌধুরী সেট। লক্ষ্য করে ] 
মাথার কাছে আঙ্গুল ঘুরিয়ে কি দেখালেন? 
বিপিন ॥ মাথাট! চুলকোচ্ছিলাম। 
চৌধুরী ॥ আমাকে পাগল ভেবেছেন? 
হধাময় ॥ না-ম্যার, আপনাকে পাগল ভাবব কেন? 
বিপিন ॥ এবার আমর! তাহলে যাই? 
চৌধুরী ॥ যাবার সময় হলে আমিই আপনাদের ঘাড় ধরে বার করে দেব 
'তার আগে কেউ এখান থেকে ওঠবার চেষ্ট! করলেই ঠ্যাং কামড়ে ধরব। 
[ সবাই দৃষ্টি বিনিময় করে চৌধুরীর মাথা খারাপ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ 
হয়। চৌধুরী তাদের দিকে ক্রুদ্ধ দুষ্টি দিয়ে পায়চারী করতে থাকে। 
পরিতোষ প্রবেশ করে ] 
পরিভোষ ॥ গুড নিউজ আছে স্তার-_গুভ নিউজ-_ 
চৌধুবী ॥ আপনি এখানে কেন? আপনাকে বলেছি না ডাকাতকে গার্ড 
_ দ্বিতে ! 
পরিতোষ ॥ গার্ড দিয়েছিলাম । ডাকাতকে বাচিয়ে দিয়েছি। 
চৌধুরী ॥ বীচিয়ে দিয়েছেন? হাউ! 
পরিতোষ ॥ কনফিডেনশিয়াল ম্যাটার । 
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চৌধূরী ॥ ও! (সবাইকে ) আপনার! বসে আছেন, কেন ? 

হুধাময় ॥ আপনি আমার্দের ষেতে বারণ করেছেন । 

চৌধুরী ॥ (চেঁচিয়ে ) গেট আউট._গেট আউট, ! 

[ চৌধুরী তেড়ে যায়। সবাই পড়ি মরি করে পালার ] 

অল্‌ ক্লিয়ার! এবার বলুন । 

পরিতোষ ॥ যে পুপিশ অফিসারের ওপর দায়িত্ব ছিল ডাকাতকে মারবার জন্ত-__ 

চৌধুরী ॥ ইয়েস-_ 

পরিতোষ ॥ তাকে হোটেলে বসে হেভি ডিক করিয়ে দিয়েছিলাম । 

চৌধুরী ॥ ইয়েস্‌__ 

পরিতোষ ॥ ডিস্ক করবার পর, তার এমন নেশ। ধরেছিল থে ডাকাতকে সামনে 
পেয়েও পকেট থেকে রিভলভার বার করে গুলি করতেই পারল ন1। 

চৌধুরী ॥ গুড.-ভেরী গুড় । আনন্দে আমার কি করতে ইচ্ছে করছে জানেন 
পরিতভোষবাবু? 

পরিতোষ ॥ কি করতে ইচ্ছে করছে? 

চৌধুরী ॥ আপনাকে মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে । 

পরিতোষ ॥ এই হেভী বডি কি তুলতে পারবেন! 

চৌধুরী॥ স্ভাটস্‌ এ পয্মেপ্ট। এাকলিডেন্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্ত 
পরিতোষবাবু, এই আনন্দের বহিঃপ্রকাশ তে! আমাকে করতেই হবে। 
আনুন আমর! দুজনে মিলে শ্যাম! নৃত্য নাট্য করি । 

পরিন্তোষ ॥ আবে ছিং ছিঃ, কি বলছেন শ্যার ! 

চৌধুরী ॥ ছি: ছিঃ কেন? আপনি ভাবছেন আপনার লৃঙ্গে ডান্দ করলে 
আমার সন্মান নষ্ট হবে! আমি ফরেন ফেরত ম্যানেজারঃ উদ্ধার মন 
আমার । উৎসবে আনন্দে আমার কাছে ছোট বড় সবাই সমান 
(স্থুর করে) “ভুলি ভেদাভেৰ জান হও সবে আগুয়ান, সাথে আছে ভগবান 
হবে জয়--” 
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পরিতোষ ॥ আপনিকি নুস্থ আছেন ? কিরকম যেন গ্যাবনরম্যাল কথা 
বলছেন? 

চৌধুরী ॥ হতে পারে। এঁ ডাকাতই আমাকে এযাবনরম্যাল করে দিয়েছে। 
দিন রাত তার কথ। ভাবি। ভাবতে ভাবতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। 
মনে হয় এই বুঝি সংবাদ এলো ডাকাত মরেছে। (কান্ন! ভাঙ্গ! গলায় ) 
জানেন পরিতোষবাবুং কাল রাত্রে আমি ঘুমের ঘোরে আমার স্ত্রীর গল! 
টিপে ধরে নাকি বলেছি-_খববধার, ডাকাতের গায়ে হাত দিলে খুন করে 
ফেলব। 

পরিতোষ ॥ ডাক্তার দেখান। এতে! পাগলের লক্ষণ । 

চৌধুরী ॥ আর ভয় নেই। ডাকাতকে আপনি বাচিয়ে দিয়েছেন। এখন 
আমি হৃস্থ ও শ্বাভাবিক হয়ে গেছি। আচ্ছা! পর্রিতোষবাবু, একট কথা--. 

পরিতোষ ॥ বলুন? 

চৌধুরী ॥ ডাকাতকে আপনি একবাব বাঁচিয়েছেন ! কিন্তু আবার যখন পুলিশ 
ডাকাতকে মারতে যাবে, তখন কি করে'তাকে বাচাবেন? 

পরিতোষ ॥ সে এ্যারেগুমেটও করেছি। আমার ছেলের সেই পুলিশ 
অফিসারের বাড়ীতে যাশ্ডায়াত আছে। তাকেও এনগেজ করে দিয়েছি । 
দে পুণিশ অফিপারের বাড়ী গিয়ে এক ফাকে রিভলবার থেকে ছ'টা গুলি: 
বার কবে সরিয়ে বাখবে | অফিসারের হাবিট হচ্ছে-ব্িভলবারে ছণ্ট। গুলি 
সব সময় লোড করে রাখে । খ্যাকশনের সময় একস্ট্া গুলি কখনও সঙ্গে 
নেয় না। ডাকাতকে মারতে যাবার সময় তার ধারুণ। থাকবে র্রিতলভারে 
গুলি লোড করা আছে। ব্যস্‌ তারপর ভাকাতকে মারবার জন্য যেই ট্রিগার 
টিপবে গুলি আর বেরুবে না। 

চৌধুরী ॥ ( খিল থিল.করে হেলে ) চমতকার ! আপনার বুদ্ধির তুলন1 নেই :। 
আচ্ছ! পরিতোবষবাবুঃ আপনি কি খান? 

-পরিতোষ ॥ সবাই যা খায়, আমিও তাই খাই। 
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চৌধুরী ॥ হতে পারে না। আপনি নিশ্চয়ই স্পেশাল কিছু খান যার জন্ত 
আপনার বুদ্ধি এত প্রথর। বলুন কি খান? 

পরিতোষ ॥ মাছের মুড়ো খাই । 

চৌধুরী ॥ ঠিক ধরেছি। আপনি আরো! বেশি করে মাছের মুড়ো খান। 
মাছের মুড়ো খেয়ে আপনি প্রচুর পরিমাণ বুদ্ধি আপনার মাথায় মজুত 
করুন। তারপর পুলিশ ডাকাতকে মারতে এলেই আপনার মাথার লকৃ্‌গেট 
খুলে হুর হুর করে বুদ্ধি ছেড়ে দেরেন। (খিল খিল করে হেসে) শালা 
পুলিশ আপনার বুদ্ধির তোড়ে ভেসে একেবারে বে-অফ বেঙ্গলে চলে 
যাবে। 

পরিতোষ ॥ তাহলে দশটা টাক দিন, আজ ডাকাতকে বাঁচতে যাবার আগে 
একট! বড় মাছের মাথা খেয়ে যাব । 

চৌধুরী ॥ একট! নয় পরিতোষবাবু, ছুটে মাছের মাথা খাবেন। এই নিন বিশ 
টাক! দিলাম । কিন্তু মনে রাখবেন, ডাকাত ষেন না মরে 

পরিতোষ ॥ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । যা ব্যবস্থা করেছি, ফায়ার করলেই 
ফক্তা_ | 

চৌধুরী ॥ ফায়ার করলেই ফা? হাঃ হাঃ হাঃ__ 

[ চৌধুরী হেসে লুটিয়ে পড়ে । পরিতোষও তার হালিতে যোগ দেয় ] 


॥ চতুর্থ দৃশ্ট 
[ হোটেলের সেই দৃশ্য । অনেক লোকের মধ্যে দেখা যায় বূমেন ও 
ডলি টেবিল বসে খাচ্ছে । টেবিলে অনেকগুলে। খালি প্লেট দেখতে 
পাওয়া যায় ] 
ডলি ॥ আমি কিন্ত আরো খাবো । এইটুকু খেয়ে আমার কিচ্ছু হয়নি। 
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গমেন॥ আরো! খাবে? লাইট ফুড খাওয়াইতো৷ ভাল। বডি ফিটথাকে। 


গলি॥ তুমি কি আমাকে খাওয়াতে নিয়ে এসে আধ পেটা খাইয়ে রাখবে 
নাকি? 


রমেন ॥ ন! না, তা হবে কেন? বেশখাও। ভেজিটেবল চপ খাও। 

চলি॥ কি বললে? ভেজিটেবল চপ! ভেজিটেবস চপ খাইয়ে তুমি 
আমার ভালবাসা পেতে চাও নাকি? আগে বলনি কেন? সমীরণদাই 
আমার ভাল ছিল। কত জিনিস খাওয়াতো। তোমার জন্য আমি তাকে 
ছেড়ে দিলাম। 

রমেন ॥ বাগ করোন। ডলি, রাগ করে! না আচ্ছা আচ্ছ। খাও। ডাকো 
বেকারাকে। 

ডলি ॥ (ডাকে) বেয়ারা__( বেয়ারা আসে ) মেন। 

[ বেয়ার মেন্ত আনে ]: 

বূমেন ॥ তোমার খাবার আমি সিলেক্ট করে দেব, ডলি? 

ডলি॥ আমি খাব, তুমি কেন সিলেক্ট করবে? 

রমেন ॥ তুমি হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না ! 

ডলি॥ এইসব হোটেলে কত খেয়েছি জান? জগ্য়, অধীর, বিমলের সঙ্গে 
অনেকদিন এসে খেয়ে গেছি। এখানকার তৈরী সব খাবারই আমার, 
জান আছে। 

রমেন ॥ আমি সিলেক্ট করলে আমার দিক থেকে স্থবিধে হতো! 

ডলি ॥ আপ রুচি খানা । আমার যা! থেতে ইচ্ছে করবে, তাই খাব। 

বমেন ॥ আচ্ছা খাও! 

ডলি ॥ বেয়ার৷, চিকেন ফ্রায়েড রাইস নিয়ে এসো] । 

রমেন ॥ এই--এই--ওগুলো থেয়োনা। 

ডলি॥ কেন? 

রমেন॥ অন্খ হয়, ভীষণ অন্থথ হয়। 
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ভলি॥ তৃমি কি আমাকে ছোট মেয়ে পেয়েছ নাকি যে অন্থখের ভয় দেখিয়ে 
আমার থাওয়। বন্ধ করবে। 

রমেন॥ তোমার ভালর জন্তেই বলছিলাম । 

ভলি॥ চুপ করো । পুরুষ মানুষের মুখে মেয়েলি কথা ভাল লাগে না। 
প্রণবতো খাওয়াতে নিয়ে এসে কোন দিন তোমার মন্ত ওটা থেয়োনা বলে 
নিষেধ করেনি । যা বলেছি, তাতেই বাজী । সব কিছুতেই একট! কুছ 
পরোয়া! নেহি ভাব । 

বমেন॥ ও! তাহলে আমিও রাজী। 

ভলি॥& বেয়ার, যা বললাম নিয়ে এসো । 

বেয়ার ॥ ক” প্রেট আনব? 

ভলি॥ ছু" প্লেট আনে! । 

রমেন 1 (ব্যস্তভাবে ) না-ন1, এক প্রেট আনো । আমি খাই না। 

ডলি॥ কি খাওনা? 

বুমেন ॥ মাংস খাই না। 

ভলি॥ সেকি, তুমি বিধব! পুরুষ নাকি? মাংদ খাওন! কেন? 

বুমেন ॥ কব্চ আছে, কবচ । 

ভলি॥ কিমের কবচ? 

বমেন॥ বাবা তারকেশ্বরের কবচ । 

ভাল ॥ কি দিয়ে তুমি স্টি হয়েছ? মাংন খাওনা, কবচ আছে, আরো কত 
কি ষে শুনতে হবে কে জানে। তাহলে তুমি অন্য কিছু খাও। নইলে 


আমি খাব আর তুমি দেখে দেখে ঢোক গিলবে, তাতেই আমার অস্থথ 
করবে। 


রষেন ॥ আমাকে থিন্‌ এযারারুট বিস্কুট আর চা দাও। 
বেয়ারা॥ কোথেকে এসেছেন আপনি? হোটেল বারে খিন্‌ এ্যাবারুট বিস্কুট 
চা পাওয়। যায় না জানেন না? 
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রুমেন ॥ তাই নাকি? তাহলে থাক কিছু আনতে হবে না। আমার খিদে 
নেই। 
বেয়ার ॥ ওই কথাটা আগে বলতে কি হয়েছিল? শুধু শুধু আমার টাইম 
নষ্ট করলেন। [ বেয়ার! খাবার আনতে যায়] 
ভলি॥ এখান থেকে খেয়ে কোথায় যাব জান? 
রমেন ॥ কোথায়? 
ডলি ॥ সিনেমায় ধাব। ছু'জনে একসঙ্গে বেরোতে পারি না। আজ যখন 
স্থযোগ পেয়েছি, ভীষণ ফুতি করুব। 
বমেন ॥ সময় কোথায়? তোমার খেতে খেতেই সিনেমার টাইম পার হয়ে, 
ষাবে। আজ আর সিনেমা দেখ! যাবে না। 
ডলি ॥ ঠিক দেখা! যাবে। চটপট আমি খেয়ে নেব। তুমি একট! ট্যাক্জি 
ডাকবে। ছু'জনে ট্যাক্সি চেপে বৌ করে চলে যাব। তুমি ট্যাক্সি মধ্যে 
আগে থেকেই আমাকে সিনেমাতে টিকিটের দাম দিয়ে রেখো । আঙি 
নেমেই ছু'খানা টিকিট কেটে ফেলব। তুমি ততক্ষণ ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে 
দেবে। দারুণ মজার হবে ব্যাপারুট। | 
[ বেয়ার এক প্লেট খাবার দিয়ে যায় । ডলি মুচকী হেসে তাড়াতাড়ি 
খেতে থাকে । রমেন করুণ ভাবে চেয়ে থাকে। প্রথম হোটেলের 
দৃশ্যের ( দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্তের ) দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রবেশ করে। 
ডলিকে দেথে তার দিকে এগিকে যায় | 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ হালে ডলি-_ 
ডলি॥ আরে আপনি? কতদিন আপনার খোঁজ করছি জানেন? আপনি 
বলেছিলেন--টোকিও থেকে আমাকে জাপানী ছাতা আনিয়ে দেবেন। তুলে 
গেছেন তো! 
দ্বিতীয় ব্যক্তি॥ ভুল এই শর্মার হয় না। তোমার জাপানী ছাতা আমি অনেক 
দিন আগেই আনিয়ে রেখেছি। 
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লি॥ সত্যি! 
দ্বিতীয় ব্যজি ॥ শুধু তাই নয়। একটা বিউটিফুল শাড়ী আর হ্যাগুব্গও 
আনিয়েছি। 
ডলি ॥ কবে দেবেন? 
দ্বিতীয় ব্যক্তি ॥ আমার গাড়ী আছে। যদ্দি আমার সঙ্গে যাও, এখুনি দিতে 
পাব্ি। 
গলি ॥ তবে চলুন। এক্ষুণি যাব। উ:ঃকি আনন্দ হচ্ছে না? (খাওয়া শেষ 
করে ) রমেন তুমি মনে কিছু করে! না। তোমার সঙ্ষে অন্ত একদিন যাব। 
তুমি আজ যাও। কাল আমাদের বাড়ী এলো কেমন ! (দ্বিতীয় ব্যক্তিকে) 
চলুন। 
[ছু'জন বেরিয়ে ঘার । রমেন বোকার মত কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে। 
তারপর উঠে দাড়ায় । আন্তে আস্তে বাইরের দিকে ঘেতে থাকে । 
বেয়ার। ডাকে ] 
বেয়ার ॥ টাক ন। দিয়ে কোথায় যাচ্ছেন? 
রমেন॥ ও' ভুলে গিয়েছিলাম ! 
বেয়ার ॥ আমরা লোক চিনি । উনিশ টাকা ত্রিশ পয়সা দিন । 
রমেন ॥ এত কেন? 
বেয়ার! ॥ এক প্রেট দো-পেয়াজী, প্রণ ফ্রাই, চাউ চাউ, চিকেন ফ্রায়েড রাইস 
দিয়েছি। এই দেখুন বিল। 
ব্রমেন ॥ বাপরে--এত টাকা হয়ে গেল? 
€বয়ারা ॥ মেয়েছেলে নিয়ে খাবার সমক্স মনে থাকে না ষেকি অর্ডার দিচ্ছেন! 
পরে বিল দেখলেই বেশি মনে হয় ! 
বমেন ॥ আবে বাবা মনে ছিল। কিন্ত না খাওয়ালে যে ভালবাস! কাট-আফ 
হয়ে যেতো । 
.এবেয়ারা তাড়াতাড়ি পেষেণ্ট করুনঃ আমার অন্ত কাজ আছে! 
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বমেন ॥ অত টাকাতো৷ নেই । সাত টাকা আছে। 

বেয়ার! ॥ মাত্র নাত টাকা নিয়ে হোটেলে খেতে এসেছেন? 

রমেন ॥ এই টাকাইতো! বাড়ী থেকে স্টীলের টি-পট,. নিয়ে বাজারে বিক্রী করে 
যোগাড় করেছি। 

বেয়ার! ॥ ওসব শুনে লাভ নেই। টাকা দিন, নাহলে পুলিশ ভাকব। 

রমেন ॥ বলছিলাম কি, তুমি যদি আজকের মত আমার বাকী টাক! দিয়ে 
দিতে, খুব উপকার হতো । কাল আরেকট। জিনিস বিক্রী করে দিয়ে তোমায় 
টাক! দিয়ে যেতাম । 


বেয়ারা ॥ রঙবাজী ছাড়ুন। টাক না থাকে হাতের ঘড়ি খুলে দিয়ে যান। 
তারপর বাড়ী থেকে টাকা এনে ঘড়ি ফেরৎ নিয়ে যাবেন । 

রমেন ॥ ঘড়ি! 

'বেয়ারা ॥ হ্যা-_ঘড়ি। খুলুন। 
[ রমেন অগত্য। ঘড়ি খুলে দিয়ে বিমর্ষ ভাবে চলে যায়। একটু পরে 
অর্ধেনদু প্রবেশ করে । একটা চেয়ারে গিয়ে বসে। তার কিছুক্ষণ পর 
পরিতোষ প্রবেশ করে। চারিদিকে তাকাতে তাকাতে অধেপ্দুকে 
লক্ষ্য করে। অর্ধেন্দু তাকে দেখতে পেয়ে ডাকে ] 


'অধে/নদু ॥ আহ্ন, আম্থন পরিতোববাবু। আপনাকে আমার ভীষণ দরকার । 
আপনার বাড়ীর ঠিকানাও মনে নেই যে সেখানে গিয়ে আপনাকে একটা 
কথ। জিজ্ছেস করে আসব। 

পর্রিতোষ ॥ আমাকে হঠাৎ আপনার কি দরকার হয়ে পড়ল? 


“অধেন্দু॥ বহুন বলছি। (পরিতোষ বসে) আচ্ছা! সেদিন কি হয়েছিল 
বলুনতো! |: এত ড্রিংক করেছিলাম যে পরিফার কিছুই খেয়াল করতে 
পারছিনা । আমি কি সেদিন কাউকে ভাকাত মনে করে ফায়ার করতে 
গিয়েছিলাম ? 
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পরিতোষ ॥ আমারও তে! সেদিন আপনার মত অবস্থা হয়েছিল। আমারও 
কিছুই মনে নেই । 

অধেন্দু ॥ আমার যেন ভাসাভাসা মনে ইচ্ছে, ডাকাতকে আমি দেখতে পেয়ে 
উঠে দীডিয়েছিলাম। ব্যস্‌, তারপর যে কি হলে! আর খেয়াল করতে পারছি 
না। ভোর বেলার নেশ! কাটতেই দেখি বিছানায় শুয়ে রয়েছি । 

পরিতাষ ॥ আমার 5নে হয় আপনি সেদিন আদে! ডাকাতকে দেখেননি । 
আপনার ভাসাভাস। যা! মনে হচ্ছে, আসলে সেট! হয়তো নেশার ঘোরে স্বপ্ন 
দেখেছিলেন । 

অধেন্দু ॥ তাহবে। কিন্তু কি কাণ্ড দেখুন, যে জন্যে সেদিন এখানে আসা, 
সেটাই হলো না। নেশা করে ডিউটি করলেই এরকম অঘটন ঘটে। 
যাইছোক, আজ কিন্ধ আমাকে ড্রিংক করতে অনুরোধ করবেন না। 
ডাকাতকে আজ এনি হাউ ধারতে হবে । 

পরিতোষ ॥ মাক্ন মাকণ-_ওভয়ে কম্পিত নয় আমার হুদয়--হাঃ হাঃ । 

অধেন্দু॥ আপনার ভয় হতে যাবে কেন? 

পরিভোয ॥ ভষ ভনে1, যদি আমি স্মভিনারী ক্যালিবারের লোক হতাম । কিন্তু 
আমার আসাধাব্ণ বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা আমাকে বিপদ মুক্ত করে দিয়েছে । 
এখন আমি প্রত্বত-ল্হাঃ ভাও । 

অধেন্দু ॥ কিসের গ্রস্ত ? 

পরিতোষ ॥ গুপির আয়া ত্বাত্তে কানে না আসে, তার ব্যবস্থা আশম্নি করে 


এসেছি । 
অধেদু ॥ আপনি কি গুলির আওয়াজের ভয়ে কানে সাইলেম্নার লাগিয়ে 


এসেছেন নাকি ? 

পরিতোষ ॥ সাইলেন্সার লাগাইনি ৷ তবে এমন কলকাঠি ঘুরিষেছি যে ফায়ার 
করলেই ফক্কা, হাঃ হাঃ। 

অর্ধেদু ॥ কি যে আবোল তাবোল বলেন__ 
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পরিতোষ ॥ ইন্টেলেকচুয়ালঘদের কথ। প্রথমে আবোল তাবোল মনে হয়। 
কিন্ত আবোল তাবোলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে নতুন নতুন কৌশল 
হাঃ হাঃ। 

অধেন্দু ॥ (বিরক্ত হয়ে ) হাঃ হাঃ করছেন কেন? 

পরিতোষ ॥ হাঃ হাঃ তো সবে শুরু । এরপর এই হাঃ হাঃ ক্রমশঃ: অদ্টহাসিতে 
পরিণত হবে- হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ । 

অধেন্দু॥ আপনি কি আজ আগে থেকেই টেনে বসে আছেন নাকি ? 

পরিতোষ ॥ না, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছি। 

অধেন্দু॥ বিশ্বাম হয় না। ম্বাভাবিক থাকলে কেউ কখনও উপ্টোপান্ট! কথা 
বলে? আপনার এক লাইন কথার সঙ্গে আরেক লাইন কথার কোন মিল 
নেই। 

পরিতোষ ॥ এখন লাইনগুলো আপনার কাছে আলাদা আলাদ। মনে হুচ্ছে। 
কিন্তু পরে দেখবেন, এই আলাদ। লাইনগুলো লিংক'আপ হয়ে একট! জংসন্‌ 
হয়ে গেছে--হাঃ হাঃ। 

অধে+নদু॥? থামুনতো৷ মশাই । আর হাঃ হাঃ করবেন না। 

পরিতোষ ॥ কেন করব না? এতো বিজয়ীর হাঃ হাঃ । 

[ ডাকাত প্রবেশ করে কাউণ্টারের দ্দিকে এগিয়ে যায় । অর্ধেন্দু তাকে 
লক্ষ্য করে ] 

অধেন্দু॥ চুপ করুন, ডাকাত এসে গেছে। 

পরিতোষ ॥ এসে গেছে! এইবার মঙা হবে। ফায়ার করলেই ফক্কা। চালান 
গুলি হাঃ হাঃ। 

অধেনু॥ আমি আগে পঞ্জিশন নিয়ে নিই। 

পরিতোষ ॥ আমিও তাহলে পজিশন নিক়ে নিই । 

অর্ধেন্দু॥ আপনি আবার পজিশন নেবেন কেন? 
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পরিতোষ ॥ বুদ্ধির লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে দেখব । কোন খ্যাংগ্রেল থেকে 
ভালভাবে দেখা যাবে বলুন তো? 
অধে/ন্দু॥ মাথা নীচু করে বসে পড়ুল। ( উভয়ে টেবিলের পাশে মাথ! নীচু করে 
বসে) আপনি হামাগুড়ি দিয়ে এ দিকটায় সরে যান। আমি এখান থেকেই 
গুলি করব। 
[ পরিতোষ হামাগুড়ি দিয়ে কিছুট! গিয়ে আবার হামাগুড়ি দিয়ে তার 
কাছে ফিরে আসে] 
পরিতোষ ॥ গুপি করবার আগে আমাকে ইশারা করবেন । 
অধেন্দু॥ (রেগে) আপনাকে ইশারা করব কেন ? 
পরিতোষ ॥ আমি আপনাকে চীয়ার আপ. করব। 
অধেন্দু॥ আপনিতো আমাকে পাগল কবে দেবেন দেখছি । প্লিজ ডিসটার্ব 
করবেন না। আজ মিস্করলে আর মারতে পারব না। যান আপনার 
পজিশনে । 
পরিতোষ ॥ তাহলে যা বললাম, তাই করবেন । 
অধেন্দু॥ কি মুস্কিল, এত জোরে কথা বলবেন না। টের পেলেই পালিয়ে ষাবে। 
আমাকে নিশ্চিন্তে মারতে দিন । 
পরিতোষ ॥ ( নীচু গলায় ) মারুন আমি চললাম-_হাঃ হাঃ। 
[ পরিতোষ আবার হাঞাগুড়ি 1দয়ে কিছু দূরে একটা টেবিলের পাশে 
যায়। অর্ধেন্দু রিতলভার তাক করে। ডাকাত আপন৷ থেকেই 
একটু অন্য দিকে সবে যায়। অধেন্দু সেই দিকে তাক করে। ডাকাত 
আবার আগের জায়গায় আসে। পরিতোষ জোরে হাসতে আরম 
করে। ডাকাত 'ঘুরে তাকায় । কিছু না বুঝে চঞ্চল হয়ে ওঠে। 
অর্ধেন্দু ইশারায় পরিতোষকে চুপ করতে বলে। পরিতোষ সেইদ্দিকে 
কর্ণপাত ন1 করে অট্রছাদি হাসতে থাকে- হাঃ হাঃ হাঃ। মুহূর্তের 
মধ্যে রিভলভার গর্জন করে ওঠে । পরিতোষের হাসি স্তব্ধ হয়ে যায়। 
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ডাকাত হাত ঘিয়ে বুক চেপে টলতে থাকে । সবাই এদিক ওদিক ছুটে' 
পালায় । পরিতোষ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে দাড়ায় ] 
পরিতোষ ॥ একি হলো? গুপি বেরুল কোথা থেকে--এ7? ( দৌড়ে গিয়ে 
ডাকাতকে ধরে ) রঘুবাম- রঘুরাম-_ 


[ ডাকাতের কণ্ঠে তীব্র যন্ত্রণার আওয়াজ শোনা যায় । পরিতোষ তাকে 
হাত দিয়ে ঝবাকাতে থাকে ] 


বঘুরাম, তুমি মরে! ন1। প্রিজ তৃমি মরো না। 
[ ডাকাত টলতে টলতে মাটিতে পড়ে যায়। পরিংতাষ তার পাশে হাটু 
গেড়ে বনে ] 
(হান জোড় করে ) আমি রিকোয়েস্ট করছি, তুমি বিবেচনা করে দেখ__ 
'এখন তোমার মর। উচিত নয়। ফর গভ্‌ শেক আমার মুখের দিকে চেয়ে 
তুমি বাচ। মাকালীর দিব্যি দিচ্ছি, ভূমি বেঁচে থেকে আমাকে বাচতে 
দাও রঘুরাম, আম!কে বাঁচতে দা ৪-- 
[ ডাকাত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ কবে । পব্রিতোষের চোখ অশ্রুসিক্ত 
হয়ে ওঠে] 
তুমি মরে গেলে! এত অনুরোধ করলাম তবু তোমার দয়া হলো ন1। 
(কানন ভাঙ্গ৷ গলা ) তুমি-_ তুমি নিষ্ঠুর | 
অর্ধেদু॥ এত চেষ্টা করেও ডাকাতকে বাচাতে পারলেন ন।॥ পরিতোষবাবু! 
ছেলেকে ধিয়ে আমার ব্রিভলভাবের গুলি সরিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 
কিন্তু আপনার হুর্ভাগ্য, সে আমার কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছে। 
পরিতোষ ॥ (দাড়িয়ে) ধৰা পড়ে গেছে! বাঙ্কেলটা ছেলে হয়ে বাপের 
বাঁচার লড়াইয়ে কো-অপারেশন, করতে পারলনা 1 সব স্বার্থপর । আমাকে 
ঘানিতে জুড়ে দিয়ে যে যার গোছাতে ব্যস্ত । এইবার বুঝবে । বাপের 
নাম ভূলে যাবে। 


৩১৩ রুঙ্গ নাট্য সংগ্রহ 


'অধে/নু॥ একটা জিনিদ আমি বুঝলাম না। ডাকাতকে বাচাবার জন্ত আপনি 
এত উঠে পড়ে লেগেছিলেন কেন? 

পরিতোষ ॥। আপনি বুঝবেন না। আমার সমন্তার সঙ্গে কারে সমস্তার মিল 
নেই। আমি এক অদ্ভুত জীব, ন1 হলে ডাকাতের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার 
মুত্যু হবে কেন? 

অধেন্দু॥ আপনার মৃত্যু হযেছে? আপনি তো চোখের সামনে জলজ্যান্ত বেচে 
রয়েছেন। 

পরিতোষ ॥ আমার বডির জিওগ্রাফী, স্ট্যাচু হযে বেচে আছে ঠিকই । কিন্তু 
আমলে আপনার হাতে আমার অপঘাত মৃত্যু হয়েছে । আপনি ডাকাতকে 
মারতে গিয়ে আমাকে মেবে ফেলেছেন । দ্দি গেম ইজ আপ.। খেল৷ শেষ। 
আমার চাকরী শেব, আমাব ফ্যামে।ল শেষ, আমি শেষ । আপনি দয়া করে 
আমার পরিবারকে বলবেন--আম।এ মৃত্যুর জন্ত আমি ছুঃখিত। আমার 
শোক সন্ত পরিবারকে সমব্দেন। জানাবেন । ( ধরা গলাক্স ) আসন, আমার 
বিদেহী আত্মার ওপর হেড, কোফ়্ার্টারে শান্তি লাভের জন্য, পীরবত| পালন 
কৰি । 

[ পরিতোব হাতঘডভি দেখে চোখ বুজে মাথ! নীচু করে দাড়ায়। সরণ! 
পুলককে সঙ্গে শিপ়ে হস্তধন্ত হয়ে প্রবেশ করে ] 

সরলা ॥ পুলক গ্যাখোতো৷ কোথায়? 

পুলক ॥ বাব! এখানে কেন আসবেন? এটাতো হোটেল। আহ্গন আমরা 
আগে খেয়ে শিই। 

সগগল! ॥ কি বলছু তুম! সার' দিন পোকট। বাড়া ফেরেনি। আমি অফিসে 
খুজতে গিযোছুলাম । আঁফপ থেকে বলণ এখানে এমেছে। আর তুমি 
বলছ আগে খেয়ে নিহ? 

পুলক ॥ মা, দেখুন তো- লোকটা দাড়িয়ে আছে, বাবা কি না? 

সরলা ॥ তাইতো! চলো চণে।। 


জীবস্ত স্ট্যাচু ৩১৭ 


[ লরলা পরিতোষের কাছে এগিয়ে যায় ] 
অধেন্দুবাবু ওর' কি হয়েছে? ওরকম করে দাড়িয়ে আছে কেন? 
( পরিতোষকে ) ওগো--কি হয়েছে তোমার ? কথ বলছ না কেন? 
অধে+ন্দু॥ ওনার নাকি অপধাত মৃত্যু হয়েছে । 
সরলা ॥ (কান্না ভাঙ্গা গলায় ) এ! কি সর্বনাশ হলো আমার। একো 
বজ্কাঘাতে মৃত্যুর মত। ইলেকট্রিক শক্‌ খেয়ে এমন হলো! নাকি গো? 
(পায়ের কাছে বসে) ওগো! কি করে এমন হলে! ? এই স্ভাখ আমি এসেছি 
চোখ মেলে একবার তাকাও-_ 
পুলক ॥ (আরেক পায়ের কাছে বসে) বাবা কথা বলুন। আপনি ষ্ীর 
আগেই চলে গেলেন বাবা? আ।মি এখন কার কাছে আব্বার করব বাবা। 
সরলা ॥ তুমি আমাদের পথে ভাসিয়ে গেলে গো। কত অন্যায় করেছি 
তোমার ওপর, কত মুখ করেছি তোমাকে । আমার সব অপরাধ তৃষি ক্ষমা 
করে দিও। 
[ সরল! পরিতোষের পায়ে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। পুঁক 
তার সঙ্গে যোগ দেয়। পবিতোষ আশীর্বাদ করার মত শুন্তে হান্ত 
তুলে স্থির হয়ে দীড়িয়ে থাকে । কাঙ্নার রোল চলে। পর্দা আন্তে আন্ডে 


পড়ে ] 
ববনিক। 


